২৪* রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ। 


পারা বাইরে না। ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচারের 
কথা কর্তৃপক্ষের ও কলিকাতাবাসী ইংরাজগণের কর্ণগোচর হওয়াতে সেই 
ঘনের ভাব প্রবল হইয়া! উঠে। তদন্ুসারে ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে, 
কৰিকাতা হাইকোর্টের চীফ জষ্টিদ্‌ ন্থপ্রসিন্ধ সার বার্ণেম পীকক্‌ 'গবর্ণর 
জেনারেলের মন্ত্রসভাতে কোম্পানির নফস্বলস্থ ফৌজদারি আদালতের 
এলাকা রদ্ধিত করিবার ও ইংবাজগণকে তদধীন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিল 
উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংরাজগণের মধ্যে আবার এক আন্ফোলন 
উপস্থিত হুয়। কিন্তু এবারে তাহার! কোম্পানির আদালতের অধীন হইব 
না, এই রবটা ন! তুলিয়া, এদেশীয় বিচারকদিগের বিচারাধীন হুইব না, এবং 
ইংরাজ জুরির সহায়তা ভিন্ন তাহাদের বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিলেন। 
ইহা কতক্ট! ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের ন্যায় । ইংরাজদিগের চেথ্বর অব 
কমার্স, টস এসোসিএসন, ইগ্ডিগো প্রান্টার্স এসোসিএশন প্রভূতি সমুদয় 
সভা এই আন্দোলনে যোগ দিয়! টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এপসোসিএশনের প্রধান প্রধান 
সভাগণ এই আন্দোলনের প্রতি উদ্দাসীন থাকিলেন না। তীহারা হরিশের 
ও হিন্দু পেটিয়টের সাহাযো দেশের লোককে জাগ্রত করিয়! ভুলিলন। 
দেশের মান্য গণ্য সমুদয় শিক্ষিত বাক্ি সমবেত হুইয়্া ১৮৫৭ সালের এগ্রেল 
মাসে টাউন হলে এক সভা করিলেন। এ সভাতে কোর্ট 'অব ডাইরেক্টার- 
দ্বিগের নিকটে প্রেরণের জন্ত এক আবেদন পত্র গৃহীত হইল। দে 
আবেদন পত্রে ১৮** লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল। কিন্ত তৎপরেই 
মিউটিনীর হাঙ্গাম। উপস্থিত হওয়াতে তৎপরবন্তী নবেম্বর মাসের পুর্বে তাহা 
যথাস্থানে প্রেরণ কর! হয় নাই। এদেশীয়দিগের আবেদন পজ্রের দশা! যাহ! 
হয়, এ আবেদন পত্রের দশাও তাহাই হইয়াছিল । রাঞ্জার! যাহা ভাজ বুঝিলেন 
তাহাই করিলেন, আবেদনকারী্িগের ফেউ ফেউ করা সার হইল । এপ্রেল 
মাসে টাউনহুলে যে সভা! হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য বিষন্কের মধো স্ুবিখ্যাত 
বাগ্মী জর্জ টমসন যাহেবের উপস্থিতি একটী বিশেষ ঘটনা । তিনি এ 
সালে আবার একবার এদেশে আসিয়াছিজেন। তৎপরে বোধ হয়-মিউটিনীর 
গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে নিজ কার্ধ্যসাধনের সুযোগ না৷ দ্বেখিয়া দোশে 
ফিরিয়া! যান। 

পূর্বেই বনিয়াছি এই কালের একজন প্রধান পুরুষ : ছিজেন 


ছিলেন। এ অপবাদ কতদূর সত্য তাহা জানি না) তবে তীহারা যে 
হরিশের পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহুদাতা, ও পরামশদাতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বলা বাহুল্য যে লাহিড়ী মহাশয়ও এই উৎসাহদাত! বন্ধুদিগের মধ্যে 
একজন ছিলেন। : মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার সময়ে আমরা! 
তাহাকে বারাসতে রাখিয়া আসিয়াছি। বারাসত হইতে তিনি ১৮৫৮ সালে . 
দ্বিতীয় বার কৃষ্ণনগর কলেজে যান। 

কৃষ্ণনগর হইতে ১৮৫৯ সালে কলিকাতার দক্ষিণবর্তা- রসাপাগ্লা নামক 
স্থানে টিপু ন্ুলতানের বংশীয়দিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত ইংরাজী 
স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন। টিপু সুলতান নিহত হইলে ইংরাজগণ 
যখন তীহার বংশীযদিগকে বন্দী করিয়া আনেন, তখন তাহাদিগকে 
অযোধ্যার নবাবের নায় কলিকাতার উপকণ্ঠেই রাখা স্থির করেন । 
তদনুমারে রসাপাগ্ল! নামক স্থানে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। 
ইহাদিগকে রসাতে স্থাপন করিয়াই গবর্ণমেন্ট ইহাদের বংশধরগণের শিক্ষার 
উপাস্ বিধানার্থ অগ্রসর হন। মহা সমারোহে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত 
হয়। যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় সেখানে দ্বিতীয় শিক্ষকদ্ধরপে গমন করেন, 
তখন মিঃ স্কট নামে একজন ইংরাজ হেড মাষ্টার ছিলেন । সে সময়ে বাহার! 
রসাপাগ্লা স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইবার 
ভার তাহার প্রতি ছিল; সেই সকল বিদ্ধ তিনি এমন হুন্দররূপে পড়াইতেন 
যে ছাত্রগণ মন্্মুখ্ের স্ঠায় থাকিত। তাহার ভূগোল পাঠনার রীতির 
বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ছাত্রের! বুঝুক, না বুঝুক, ভালবাস্থৃক, 
না বান্থক, তাহাদের মস্তিষ্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেই 
হইবে, এ র্বীতিকে তিনি অন্তরের সহিত দ্বণ করিতেন । তিনি বে বিষয় ছাত- 
দিগকে শিখাইতে যাইতেন, সে বিষয়ে আগে তাহাদের কৌতুহল জন্মাইবার 
চেষ্টা করিতেন। তওগ্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়া, সমগ্র বিষয়টা তাহাদের 
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মনের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন; তৎপরে তাহাদিগকে জিজ্ঞান্থ দেখিয়া সেই 
জ্ঞাতবা বিষয়টা তাহাদের নিকট উপস্থিত করিতেন: একবার তাহা! উত্তম 
রূপে বিবৃত করিয়া তৎপরেই আবার প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রদিগের মুখ হুইতে 
বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে বিষয়টা জন্মের মত ছাত্রগণের 
মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। ইহার ভিতরে যদি ছাত্রদিগের অন্তরে কোনও 
মহৎ সতা বা উদ্বার ভাব মুদ্রিত করিবার অবসর আসিত তাহা হইলে তিনি 
উৎসাহে আত্মহারা! হুইয়া যাইতেন। তখন আর পাঠ্য বিষয়ে মন থাকিত 
না। এই সকল কারণে পাঠাণগ্রস্থে পাঠের উন্নতি আশানুরূপ হইত ন]। 
সেজন্ত তিনি কখন কখনও কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হইতেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি তাহার ছাত্রগণ পাঠা বিষয়ে অধিক উন্নতি করিত না বটে, কিন্ত 
যেটুকু পড়িত তাহাতেই, ব্যুৎপত্তি লাভ করিত ; এবং ততিন্ন নানা বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিয়া সুশিক্ষিত হইত । কেবল তাহ নহে, হৃদ মন চরিত্রে এমন 
কিছু পাইত যাহা চিরদিনের মত জীবনপথের সম্থল হইয়া থাকিত। 
রসাপাগ্লাতে লাহিড়ী মহাশয় যে অল্পকাল ছিলেন, তাহার মধ্যেও অনেক 
যুবককে প্রকৃত সাধুতার পথ দেখাইয়1 যান। 

রসাপাগ্লাতে অবস্থান কালে তিনি কলিকাতার অতি সন্নিকটেই 
থাকিতেন; স্থৃতরাং সর্ধদাই কলিকাতার বন্ধুদিগের সহিত গিক্ধা মিশিতেন । 
রামগোপাল ঘোষের ভবন তাহার নিজের বাড়ীর মত ছিল। অবসর পাইলেই 
সেখানে গিয়া রাত্রি যাপন করিতেন সেই হ্থত্রে তৎকাল-প্রসিদ্ধ প্রায় প্রতোক 
শিক্ষিত বাক্তির সহিত তাহার আলাপ ও আত্মীয়তা হইফ্বাছিল। অবশ্ত তিনি 
স্থরাপানের গোঠীতে থাকিতেন। কিন্তু তাহার ফল এই হইত যে, তাহার 
মুখের দ্রিকে চাহিয়া অপর সকলকে সংঘত হইয়া চলিতে হইত। কেহুই অভদ্র 
আচরণ করিতে সাহ্স করিত না। মামি লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি 
যে এই সময়ে তিনি একটী বিশেষ কারণে বহুদিনের জন্ স্থুরাপান পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের 
সম্প্কায় একটা যুবক অতিরিক্ত স্ুরাপান করিয়া অতি অভদ্র আচরণ করি- 
তেছে। দেখিস্া তাহার অতিশয় লজ্জা! বোধ হইল। তিনি রামগোপাল ঘোষকে 
বলিলেন__“দেখ বামগে;পাল, আমাদের স্থরাপান দেখিয়! বাড়ীর ছেলেরা খারাপ 
হুইয়! যাইতেছে । আজ তোমার * * * এর অতি অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি। 
এস আমর! স্রাপান পরিত্যাগ করি ।” রামগোপাল বাবু বোধ হয় সে উপদেশ 
এ & সি. 


নবষ পরিচ্ছেদ । ২৪৩. 
গ্রহণ করিলেন না) কিন্তু তদবধি লাহিড়ী মহাশয় বহুকাল স্থরাপান করেন. 
নাই। পুরাতন বন্ধুদিগকে ভালবামিতেন; সুরা-গোঠীতে খাকিতেন) কিন্ত 
স্াপান করিতেন: না। এ নিয়ম বছুবৎসর ছিল। পরে অন্ুম্থ হইয়া! 
পড়িলে ডাক্তারদ্দিগের ও বন্ধুগণের পরামর্শে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়। আমার 
বিশ্বাস তাহাতে তীহার দেহ মনের মহ] অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। 

রসাপাগল! হইতে লাহিড়ী মহাশয় ১৮৬০ সালের প্রারভ্ে বরিশাল জেলা। 
স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া গমন করেন। সেখানে তিনমাস মাত্র ছিলেন। কিন্তু 
ষেই অল্পকালের মধ্যে ছাত্রগণের মনে মবি নশ্বর স্মৃতি রাখিয়৷ আমিয়াছেন। 
এই সময়ে ধাহারা তাহার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধো অনেকেই 
এখন প্রাচীন। তীহাদের মুখে শুনিতে পাই যে মধুবিন্দুর চারিদিকে 
যেমন পিপীলিকাশ্রেণী যোটে, তেমনি সন্ধার সময় বালকগণ লাহিড়ী 
মহাশয়ের চারিদিকে যুটিত। তিনি স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুদ্ধরিণীর বীধাঘাটে 
তাহাদ্দের মধ্যে সমাসীন হইফ্কা বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন ; 
এবং কথোপকথনচ্ছলে নানা তত্ব তাহাদের গোচর করিতেন। ইহার 
আকর্ষণ এমনি ছিল যে, বালকগণ গুরুজনের নিকট তিরস্কার সহা করিয়াও 
সেখানে আসিতে ছাড়িত না। কোন কোনও বালক সেই হইতে চিরজীবনের 
মত সাধুতার দিকে গতি পাইয়াছে'। তাহারা এক একজন এখন কর্মক্ষেত্রে 
দণ্ডায়মান। সকলেই লাহিড়ী মহাশরকে চির'দন গুরুর স্তায় ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিয়! আসিয়াছেন; এবং এখনও তাহার স্থৃতি হৃদয়ে. ধারণ 
করিতেছেন। 

বরিশাল হইতে ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় আবার ক্ুষ্জনগর 
কালেজে আমিলেন। এই ক্ৃষ্চনগর কলেজ হইতেই ১৮৬৫ সালের নবেশ্বর মাসে 
পেন্সন লইয়া কর্ম হইতে অবস্থত হছন। তিনি যখন পেন্দনের জন্য আবেদন 
করেন তখন মিঃ অল্ফ্রেড, স্মিথ. কৃষ্ণনগর কলেজের অধাক্ষ ছিলেন। লাহিড়ী 
মহাশয়ের আবেদন ডিরেক্টারের নিকট (প্ররণ করিবার সময় স্মিথ সাহেব 
লিখিক্মাছিলেন £-_ 
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অর্থ__বাবু রামতন্থ লাহিড়ীকে বিদার দিবার সময় আমি বলিতে চাই যে 
ইনি চলিয়া গেলে গবর্ণমেন্ট এমন একজন শিক্ষক হান্াইবেন, ধীহার 
অপেক্ষা আর কোনও শিক্ষক অধিক বিশ্বস্ততা, উৎসাহ ও তৎপরতার 
সহিত স্বীয় কর্ততবাসাধন করেন নাই অথবা ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির 
জন্ত অধিক শ্রম করেন নাই, বা সে বিষয়ে অধিক কৃতকার্যাতা লাভ 
করেন নাই ।” 


কলেজের অধাক্ষ তাহার পত্রে যে কয়েকটা কথ৷ বলিয়াছিলেন তাহা 
শত শত হৃদয়ের অস্তনিহিত বাণীর পুনরুক্তি মাত্র । যদি কোনও মান্থুষের স্বন্ধে 
এ কথ! সত্য হয়__"তিনি শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছিলেন,” তাহা! লাহিড়ী মহা- 
শয়ের সন্বন্ধে। তিনি যে শিক্ষকতা কার্যে অসাধারণ কৃতকার্ধাতা লাভ 
করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন, তাহার ভিতরকার কথা এই বুঝিয়্াছি যে তান 
নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষা্থীন রাখিয়াছিলেন । কোনও নৃতন বিষ 
জানিবার জন্ত তাহার যে বাগ্রতা ও ্রানিলে যে আনন্দ দেখিয়াছি, অন্য 
কোনও মান্থষে সেরূপ আগ্রহ বা আনন্দ দেখি নাই। উত্তরকালে যখন 
তিনি অনীতিপর স্থবির, তখনও কাহারও মুখে কোনও ভাল কথা শুনিলে, 
আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিতেন) বলিতেন “রসো, রসে! কথাটা লিখে নি” 
এই বিয়া শ্মারক-লিপির পুস্তকথানি বাহির করিতেন। শিক্ষকাবস্থাতে 
ছাত্রগণকে বখন শিক্ষা দিতেন, তখন কোনও বালক ঘদ্দি কখনও তীহার 
কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিত ব! তাহার রূত কোনও ব্যাথা! অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
ব্যাখা! দিতে পারিত, তাহ হইলে তিনি শিশুর ন্যায় বিনীতভাবে শুনিতেন, 
এবং ব্যাখ্যাটী উৎকৃষ্ট হইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 

এই কৃষ্ণনগর কলেজে শেষ অবস্থানকালের কয়েকটা গল্প শুনিয়াছি। 
একবার লাহিড়ী মহাশগ্ব পাঠা বিষয়ের কোনও এক অংশের 
ব্যাখা করিতেছেন, ইতিমধ্যে একটা বালক বলিল, “মহাশয়, ওটার 
মানে ত ওরকম নয়।” তিনি অমনি তন্মনস্ক, “সে কি? তুমি কি আর 
কোনও অর্থ জান না কি?” তথন বালকটী আর এক প্রকার 
ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্যাখা। শুনিয়! লাহিড়ী মহাশয় অতিশয় আন- 
ন্দিত হইলেন, “এ মানে তুমি কোথান্ধ পেলে?” অনুসন্ধানে জানিজেন, 


নবম পরিচ্ছেদ। ২৪৫ 


তাহার একজন শিক্ষিত আত্মীয় বলিয় দিয়াছেন। তখন গ্রীত হইয়। বলি- 
জেন-__"এমন শিক্ষিত উপযুক্ত লোক যার ঘরে তার ভাবনা কি?” আর 
একটা গল্প ইহা অপেক্ষাও হন্দর। একবার একটা বালক তীহার প্রদত্ত 
কোনও ব্যাখ্যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিল । তখন তিনি আর এক বার 
অধিকতর বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; যখন কৃতকার্ধা হইলেন না, 
তখন অন্যতম শিক্ষক উমেশচন্্র দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন;--"তুমি 
আমার ক্লাসের ছেলেদিগকে বাখা করিয়া বুঝাইয়! দেও!” তখন ছাত্রমহলে, 
ছাত্রমহলে কেন দেশের শাক্ষতদলে, স্থগ্রসিদ্ধ উমেশচন্জ দত্ত মহাশয়ের . 
ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া মহা খ্যাতি ছিল । তিনি আসিয়া যখন [বিষয়টা ব্যাথা! 
করিয়া দিলেন, লাহিড়ী যহাশয় বলিলেন দেখিলে আম ঠিক ব্যাখ্যাই 
দিয়াছিলাম, তবে ও'র মত আমার ইংরাজীতে বিদা৷ নাই, তাই অমন 
স্বন্দর করে বুঝাতে পারি নাই । ও"র মত কয়ট! মানুষ বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী 
জানে?” বাস্তবিক ইংরাজী বিগ্ভা বিষয়ে তাহার বন্ধু উমেশচন্ত্র দত্তের 
প্রতি তাহার প্রগা শ্রদ্ধা ছিল। বার্ধকো ইংরাজী ভাষার কোনও বিষয় 
লইয়া আমাদের সহিত তর্ক হইলে উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়কে নজীরের মত 
উল্লেখ করিয়া বলিতেন, “উমেশের চেয়ে তোমর। ইংরাজী জান কি না !” 

ঠাহার এই সময়ের শিক্ষকতা সম্বন্ধে আর একটী কথ। শুনিয়াছি, তাহা 
বোধ হয় শিক্ষকতা কার্ধের প্রারস্ত হইতেই তাহার চরিত্রে ছিণ। অনেক 
শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রদ্দিগের সমক্ষে নিজ অঞ্জতা প্রকাশ করিতে লজ্জিত 
হন। নিজে য। জানেন ন!, সেটাও জানেন এইরূপ দেখান, এবং কোনও রূপে 
যোড়াতাড়া দিয়া, গোৌঁজ! মিলন দিয়া, ছাত্রদিগকে বুঝাইবার প্রয়ান 
পান। বল! বাহুলামাত্র ষে লাহিড়ী মহাশর এরূপ আচরণকে অতি নিদানীয় 
মনে করিতেন। ছাত্রগণ কোনও প্রশ্ন করিলে, যদি তাহার সহুত্তর দেওয়। 
কঠিন মনে করিতেন, তাহ। হইলে তৎক্ষণাৎ বলতেন-_“দেখ এট! আমার 
জান! নাই, জানিস! কাল তোমাকে বলিব” তৎপরে গৃহে গিয়া সে বিষয়ে 
চিন্তা করিতেন, বা বিশ্রামগৃহে উমেশচশ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট জানিয়া 
লইতেন। পরে আসিয়া প্রশ্নকর্থীকে জানাইয়া দিতেন। 

যতদূর জ্ঞান! যায়, বরিশালে থাকিবার সময়েই তাহার স্থাস্থা ভগ্ন হয়, এবং 
: স্কষ্চনগরে আসিয়াই ঠাহাকে কিছু দীর্ঘকালের জন্য ছুটা লইতে হুয়। ছুটা 
লইয়া তিনি কলিকাতার সন্গিকটে বালী উত্তরপাড়াতে ছিলেন। সেখান 


২৪৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তখকাল বঙ্গসমাজ। 
হইতে কুঞ্চনগরেই গমন করেন, এবং সেখান হইতে ১৮৬৫ সাবে পেন্শন 
লইয়া কশ্ম হইতে অধস্থত হন। 

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার পারিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটন৷ 
ঘটে। ১৮৫৭ সালের চৈত্রমাসে বুদ্ধ পিত! রামকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করেন |: 
লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করার পর তিনি মর্মাহত হইয়া'ছলেন; 
এবং শেষ দশাতে কেবল ইষ্টদেবতার নাম করিয়্াই দিন যাপন করিতেন । 
তাহার অবসান কাল সেইবপ লাধুর গ্রস্থানের উপযুক্তই হইয়াছিল। অপর 
ছুই ঘটন৷ তাহার ছুই পুত্রের জন্ম। দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারের ১৮৫৯, খুষ্টাব্দে 
ওর! ভাদ্র দিবসে কলিকাতা সহরে জন্ম হয়॥ ১৮৬২ সালের মাঘ মাসে রুষণ- 
নগরে তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন । 


দশম পাঁরচ্ছেদ। 
ব্রাঙ্গম্মাজের নবোথান। 
১৮৬* সাল হইতে ১৮৭* সাল পর্যাস্ত | 


এক্ষণে ১৮৬* সাল হইতে ১৮৭* পর্যান্ত এই কাজের মধ্যে বঙ্গ-সমাজে 
বে যে বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দেশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলিতে গেলে রামমোহন রায়ের অভ্র, হিন্দু- 
কালেজের প্রতিষ্া, ব্রাহ্মদমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষরকুমার 
দত্তের আবির্ভাব, মধুহুদন দত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা বঙ্গসমাজে 
যে নব আকাঙ্ষার উচ্ছাস হইয়াছিল, তাহা! এই কয়েক বৎসর আপনার কাজ 
কন্য়া আমিতেছিল। এই ১৮৬* সাল হুইচি ১৮৭০ সালের মধ্যে তাহা 
আরও ঘনীভূত আকায়ে আপনাকে প্রকাশ করিকাছিল। এই কালের 
মধো নববঙ্গের কয়েকজন নৃতন নেতা দেখ দিস্বাছিলেন, এবং বঙ্গবাসীর 
চিত্ত ও চিন্তাকে নৃতন পথে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । তাহাদের সংক্ষিপ্র জীবন- 
চরিত পর পরিচ্ছেদ প্রদত্ত হইবে। আপাতত: তাহাদের কার্যোর বিষয়ে 
কিছু আলোচনা করা যাইতেছে । | 

এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির স্তান্স 


ড্ঞ 
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বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন; এবং তাহাকে আবেঈন করিয়। ব্রাঙ্গসমাজও 
কূর্যামণুলের তায় মানব চক্ষুর গোচর হইল। ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুক 
মহাশয় ধান ধারণাতে বিশেষ ভাবে কিছুকাল যাপন করিবার আশয্কে সহর 
ত্যাগ করিয়া হিমালয় শিখরে গমন করেন। ১৮৫৮ সালের শেষভাগে তিনি 
সহরে গ্রততনিবৃত্ত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে তাহার সহাধ্যার়ী বন্ধ 
প্যারীমে'হন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্ত্র সেন ব্রা্মসমাজে যোগ দিয়াছেন । 
ইহাতে তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া! উঠিল। তিনি কেশবকে আপনার 
প্রেমালিঙ্গনের মধো গ্রহণ করিলেন। উভয়ের যোগ মণি-কাঞ্চনের যোগের 
তায় হইন। উভয়ে মিলিত হই নব নব কার্ষো হস্তার্পণ ক'রতে লাগিলেন। 
১৮৫৯ সাল হইতে ব্রাহ্মলমাঞ্জে নবশক্তির সঞ্চার দেখা গেল। এক দিকে 
দেবেন্দ্রনাথ তাহার শৈলবাসকালের সাধনার চরম ফল সকল তাহার চিরম্মরণীয় 
উপদেশগুলির যধ্য বাক্ত করিতে লাগলেন। বাঙ্গালার মানুষ অধ্যাত্মতত্বের 
এবপ ব্যাথা! পূর্বে কখনও শোনে নাই। স্থতরাং সহরে ত্বরায় এই জনরব 
ব্াপ্ হইয়া! পড়িল থে দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়া ব্রাঙ্গমমাজকে 
জাগাইয়া! তৃলিয়াছেন। এই সংবাদে নানাশ্রেণীর লোক ব্রাঙ্গসমাজের উপা- 
সন!র দিনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। একদিনের উপদেশ শুনিয়া আমর! 
সাতদিন মন স্থির রাখিতে পারিতাম না। হ্দয়ে কি নব ভাব জাগিত ! চক্ষে 
কি নৃতন জগত আসিত! এই সকল টপদেশ শ্র্াকারে নিবন্ধ হইয়া! বঙ্গ- 
সাহিতোর অমূলা সম্পত্তি-রূপে রহিয়াছে । আজ তাহাদের আদর নাহটক 
একদিন হইবেই হইবে। এমন সুন্দর ভাবায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল বেব্যক্ত 
হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অপীন স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। কিছু না 
হইলে ভাষার দিক দিদ্বা এই উপদেশগুলি বঙ্গীন্ব সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য | 
অপরদিকে যুবক কেশবচন্দ্রের উৎসাহাগ্নি সকলের দৃ্টিগোচর হইল । তিনি 
একাকী ত্রাঙ্গসমাজে প্রবেশ করিলেন না । তাহার পদবীর অনুসরণ করিয়া! 
তাহার যৌবন-নুহৃদগণের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়। প্রবিষ্ট হইজেন। ইহাদের 
প্রেমোজ্জল হৃদয়ের সংস্পর্শে ব্রাঙ্ম-সমাজে এক প্রকার নবশক্তির সঞ্চার হইল । 
দেবেন্ত্রনাথ ও কেশবচস্দ্র মিলিত হইয়া এই সময়ে করেক প্রকার কার্য্ের 
আয়োজন করিলেন । প্রথম যুবকগণের ধর্খ শিক্ষার্থ বরাহ্মাবিগ্তালয় নামে 
একটা বিগ্তালর স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার প্রাতে এ বিগ্তালয়ের অধিবেশন 
হইত; তাহাতে মহুধি দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং কেশবচন্্র সেন ইংরাজীতে 
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উপদেশ দিতেন। এ সকল উপদেশ দ্বার! অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মদমাজ্জের 
দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশ্ববিগ্তালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ ব্রাঙ্মস মাজের 
সহিত সংস্ষ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিল । ৃ 

দ্বিতীয় ধাহারা ব্রন্ধাবিগ্ঠালয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং তদদগ্রেই 
ধাহারা কেশবচন্ত্রের অন্ুদরণ করিয়াছিলেন, তীহার্দিগকে লইয়া কেশব এক 
সুন্ৃদেগাষ্টা স্থাপন করিলেন; সপ্তাহের মধো একদিন নিজভবনে তাহাদের সঙ্গে 
বিশ্রম্তালাপের জন্ত বসিতেন। সেখানে সর্ক প্রকার ধন্দ্ ও সামাজিক বিষয়ে 
কথাবার্তা হইত। দেবেন্দ্রনাথ পগ্রাবীদিগের লুহৃদেগা্টীর সঙ্গত সভা! নাম 
দেখিয়! ইহার নাম সঙ্গত সভা রাখিলেন। এই সঙ্গত সভা ব্রাহ্মপমাজের 
নবশক্তির অদ্ভূত উৎসম্বরূপ হইল। যুবকসভাগণ সর্বাস্তঃকরণের সহিত 
আত্মোন্নতি প্রার্থী হইয়া সঙ্গতৈর আলোচনাতে আপন।দিগকে নিক্ষেপ 
করিতেন, এবং যাহা কর্তব্য বলিয়! নিদ্ধীরিত হইত, তাহা সর্বতোভাবে 
আচরণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইয়! সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন। 
এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়! যাইত; তাহাদের জ্ঞান 
থাকিত না; রাত্রি ৯টার সময়ে বসিয়! হয়ত ২টার সময়ে সভাভঙ্গ হইত ; 
কোথা! দিয়! যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত ন1। এরূপ আত্মোন্সতির 
জন্য ব্যাকুলত।, এরূপ কর্তবাসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, এরূপ সত্যান্থসরণে চিত্তের 
একাগ্রতা, এনপ হ্ৃদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর 
মচরাচর দেখ! যায় না। অল্পদিনের মধোই কেশবকে বেষঈটন করিয়! এক ঘন- 
নিবিষ্ট মণ্ডলী স্যষ্ট হইল । ১৮৬১ সালে কেশবচন্ত্র বিষয়কর্মম হইতে অবস্যত 
হুইয়৷ ত্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলে ইহাদের অনেকে তাহার অন্থসরণ করিয়। 
চিরদাকিদ্রযে ঝাপ দিয়াছিলেন, এবং এখনও ইহাদেয় অনেকে ব্রান্গধন্ম প্রচার 
কার্ধোে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রান্ষমমাজের শক্তির উত্স স্বরূপ হইয়! 
রহিম়্াছেন। 

সঙ্গত সভার সভাগণ ঘে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে হৃদয়ের 
বিশ্বাসকে কার্যো পরিণত করিতে হইবে, তদ্বাতীত ধন হয় না। এই ভাব 
অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাঙ্গধর্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত 
করিবার জন বাগ্রতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। এ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাহার দ্বিতীয়া 
কন্তার বিবাহ ব্রাঙ্গধশ্ম্ের পদ্ধতি অনুসারে দ্রিলেন। এদিকে যুবক ্রাহ্মদদলে 
নেক ব্রাহ্মণের সন্তান জাতিতেদ্ের চিতুত্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া 
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নান! প্রকার সামাজিক নিগ্রহু ও নির্ধ্যাতন সহ করিতে লাগিলেন । দেখনখো 
মহা! আন্দোলন উপস্থিত হইল। 

নৰীন ব্রাঙ্গগণ তাহাছ্ের কাধ্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিয়া! তুলিতে 
লাগিলেন। প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্ত্র সেনের উৎসাহে ও 
দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে “ইগ্ডিয়ান মিরার” নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইল; কলিকাত! কলেজ নামে এক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হুইল) 
তাহা৷ নবীন ব্রাহ্গদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া! দাড়াইল; এবং সর্ধবিধ 
সদ্দালোচনার জন্ঞ। ব্রাহ্গবন্থু সভা নামে এক সভা স্থাপিত হইল। এই অসময়ে 
অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্ত্রীশিক্ষ৷ বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাখে 
উল্লেখযোগা ৷ সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলেই নারীজাতির 
উন্নতির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে । সংগতের অবলঘ্ধিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে 
নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটা প্রতিজ্ঞার্ূপে অধলদ্িত হয়। তগন্থ- 
মারে নবীন ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পরী, ভগিনী, কন্তা! 
প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে 
গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া পায়ংকালে স্বীয় স্বীয় পত্রী বা তগিন্নীর 
শিক্ষকতা কার্ধো নিধুক্ত হইতেন। তত্ভিন্ন ব্রাঙ্গবন্ধু সভার সংশ্রবে একটা 
স্্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিরা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নানা উপায় 
অবলম্বন করেন; এবং তাহাদের কয়েকজনে মিলিত হইয়। “বামাবোধিনী 
পত্রিকা” নামে স্ত্রীপাঠা একথানি মাসিক পত্রিক1 বাহির করিতে আরম্ত 
করেন। সে পত্রিক। অগ্ঠাপি রহিয়াছে। প্রথম সম্পাদকের পরিবারগণ এখনও 
তাহাকে রক্ষা করিতেছেন । 

১৮৬৪ সালে ব্রান্মিকা-সমাজ নামে নারীগণের জন্ত একটা শ্বতস্্র উপাপনা- 
সমাজ প্রতিষ্টিত হয়; এবং কেশবচন্দ্র তাহার আচার্ষ্যের কার্ধা করিতে থাকেন। 
ক্রমে নবীন ব্রাঙ্গদলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখ! দিলেন; তাহার! নারী- 
জাতির উন্নতির জন্ত পুর্কেক্র উপায় সকল অবলঞ্ন করিয়! সন্ধপ্,রছিলেন ন1-; 
কিন্ত আপনাপন পদ্ধীকে নববেশে সজ্জিত করির! প্রকাশ্ঠস্থানে গতায়াত করিতে 
আরম্ভ করিলেন; তাহা লইয়৷ চারিদিকে মহা সমালোচনা আরম্ভ হইল। এই 
কালের শেষভাগে দেবেন্দ্রনাথের মধাম পুত্র সতোন্দরনাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার 
পত্থীকে লইয়া গবর্ণর জেনেরালের বাড়ীতে বদ্ধু-সশ্মিলনে যান, তাহাতেও 
স্ব-স্বাধীনত। বিষরক আন্দোলনকে দেশমধো প্রবল করিয়। তুলিয়াছিল। 

৩২ 


২৫, রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ। 


যাহাহউক প্রাচীন দলের নেতা মহধি ;দেবেস্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা 
কেশবচন্দ্র সেন, ইহাদের মধো পরামর্শ ও কার্যোর একতা বনুদ্দিন রহিল না। 
মবীন ব্রাঙ্গগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদেের নিন্দা করিয়া এবং কার্দাতঃ 
উপবীত ত্যাগ করিয়! এবং সকল জাতি মিলিয়৷ একত্র পান ভোজন করিরাও 
সন্তষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৮৪ সাল হইতেই তাহার৷ বিভিন্ন জাতীয় 
নরনারীর মধ্যে বিবাহ্সন্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুস্! 
ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাঙ্গণ আচার্ধাগণ বেদীতে বসিলে তীহার! 
উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেস্্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তত 
ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্ধযা নিধুক্ত করিতে 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন ; কিন্তু নবীন ব্রাঙ্ষগণ যখন বিভিন্ন জাতীস্ম ব্যক্তিগণের 
মধ্যে বিবাহ সথ্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা 
কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাহার রক্ষণশীল প্রকৃতি 
আর অগ্রমর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ 
ঘটিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্যাক্ষেত্র করিলেন; *ধর্মৃতত্ব" নামে মাঁসক 
পাত্রকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নবেগ্ধর মাসে দেবেন্দ্রনাথের 
সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ধী় ব্রাহ্মদমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 
করিলেন। তদবধি দেবেন্নাথের সমাঞ্জের নাম "আদি ব্রাহ্মসযাজ' হুইল। 

১৮৬১৬ হইতে ১৮৭* পর্যান্ত কালের মধো অগ্রসর ব্রাহ্মদল নহোতসাহে ব্রাহ্গ- 
ধর্ের বার্তা ভারতের নান! প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে 
পঞ্জাব, সিন্ধু, বোশ্বাই, মাক্্রাজ, সর্ধত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল । কেশবচন্দ্র সেন 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিন্তার ও চচ্চার অনেক অংশ অধিকার করিয়া! ফেলিলেন। 

এইকপে ত্রাঙ্গলমাজের নবোখান দ্বারা বঙ্গমমাজে যখন আন্দোলনের 
তরঙ্গ উঠিয্াছিল, তখন সাহিতাক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব দেখা গেল। ইহার 
কিছু পূর্বে নীলের হাঙ্গামা, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের কষ্ট প্রভৃতি 
হিন্দুপেটি,য়ট ও অপরাপর পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল! সে 
হাঙ্গামার বিবরণ আগ্রেই দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্লাধিক 
পরিমাণে উত্তেজিত, তখন ১৮৬ সালের শেষভাগে "নীলদর্পণ” নাটক প্রকা- 
শিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উক্তাপাত হইল; এ নাটক কোথ! 
হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জান! গেল না । এ নাটক প্রাচীর নাটকের 
চি্াবল্থিত রীতি রক্ষা করিল কিনা, সে বিচার করিবার সময় রহিল ন[; 


২ .. ্বশম পরিচ্ছেদ । ২৫৯ 
ঘটনা সকল সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার সময় পাওর! গেল না; নীলদণ 
আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল) তোরাপ আমাদের ভালবাস! কাড়িয়া_ 
লইল; ক্ষেত্রমণির ছুংখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে 
পাগিল রোগ সাহেবকে ধদি একবার পাই অন্য অন্্র না পাইলে যেন দত দিয়া 
ছিড়িয়। খণ্ড খণ্ড করিতে পারি। এই নীলদর্পণকে অবলম্বন করিয়া লংএর 
কারাগার প্রভৃতির বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। : 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত, তাহার নাটক সকলে চিরন্তন রীতি ভাগ করিয়া 
ঘে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, দীনবন্ধ সেই পথে আরও অগ্রসর 
হইলেন। এই নূতন রীতি ইংরাজী শিক্ষিত বাক্তিগণের পক্ষে অতীব স্পৃণীয় 
হইল। পর পরিচ্ছেদে মিত্র মঙ্ভাশয়ের জীবন-চরিতে পাঠকগণ দেখিতে 
পাইবেন যে তিনি কর্ধুন্থত্রে নানা দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
শিক্ষিত বাক্তিদিগের মধ্যে আর কেহ তাহার স্তায় নানা স্থানে নানা শ্রেণীর 
মান্থুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দেহ । তাহার এই ভূয়োধর্শন তাহার 
অঙ্কিত চরিত্র সকল স্থষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পরে দীনবন্ধু আরও যে 
সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহার বিবরণ তাহার জীবন-চরিতে দেওয়া গেল। 
দীনবন্ধু যেমন তাহার নাট কগুলির দ্বারা বঙ্গ সাঁহুতো নবভাব ও বাঙ্গালির 
মনে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন, তেমনি এইকালের মধো বঙ্গীয় সাহিতা জগতে 
আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখ! দিগেন)__তিনি বদ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 
বঙ্গের অমরকবি মধুস্দন যেমন চিরাগত রীতি-পাশ ছিন্ন করতঃ বঙ্গীয় 
পদ্য সাহিতাকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক নব স্বাধীনতা, নব চিন্তা, নব 
আকাঙ্ষ। ও নব শক্তির অবতারণ| করিলেন, গণ্য সাহিতো সেই কার্ধা করিবার, 
জন্ত বঙ্কিম চন্দ্রের অভুাদয় হইল। তৎপূর্বে বিগ্ভাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় 
কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্থাধীনে বাঙ্গাল! গণ্ঠ সংস্কত-বছুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণের 
বীত্যনুসারী হুইর! ধনীগৃহ্থের রমনীগণের ন্তায় অলঙ্কারভাবে প্রপীড়িতা! 
হইয়্াছিল। বঙ্কিমচন্ত্রের অদ্াদয়ের পূর্বেও একদল ইংরাগ্জী শিক্ষিত 
কাব্যান্থরাগী লোক এই সংস্কত ভাষাভারে পীড়িত বঙ্গভাষাকে কিরূপে 
উদ্ধার করিরার প্রয়াম পাইতেছিজেন, এবং কিরূপে তাহার! আলালী ভাষ! 
নামে একপ্রকান্ব তাজ! তাগ্া বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা! অগ্রেই 
বলিয়াছি। স্মপ্রসিদ্ধ প্যারীাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার থে এই নব ভাষার 
জন্মদাতা ছিলেন ; এবং তাহাদের প্রকাশিত “নাসিক পত্রিকা” যে এই ভাষার 


২৫২ াষতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ । 


ভেরীনিনাদ ছিল, তাহাও অগ্রে নির্দেশ করিয়াছি। কিন্ত এ “আলালী” 
ভাষা গ্রামাতা দোষে কিছু অতিরিক্ত যাত্রায় দূষিত ছিল। থা “টক্‌ টক্‌ 
পটাস্‌ পটাস মিষ্বাজান গাডোক়্ান এক এক বার গান করিতেছে-_টিট্ুকারি 
দিতেছে, হাঃ শালার গরু বলিয়! লেজ মুচ্ড়াইয়৷ সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।” 
ইত্যাদি ভাষা যে গ্রন্থে বা পত্রিকাতে যুদ্রিত হুইলে গ্রামাতা দোষ ঘটে 
তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন । সুতরাং এই আলালী ভাষা বঙ্গীয় পাঠক 
বৃন্দের সম্পূর্ণ ভাল লাগিত না । 

ইহার পরে হুতোমের নক্সা প্রকাশিত হয়। তাহা প্রায় এই আলালী 
ভাষাতে লিখিত। কাণী প্রসন্ন সিংহ হুতোমের নকৃস! লিখিয়! অমর হইয়াছেন । 
তাহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়ই গ্রীত করিয়াছিল। কিন্ত 
তাহ1ও গ্রামাতা দোষের উপরে উঠিতে পারে নাই। 

সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবিভূতি হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারস্তে ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত মহাশয়ের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়া প্ঘরচনাতে সিন্ধহস্তত! লাভ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; কিন্ত মধুস্থদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা কগিয়া 
জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্ত তিনি 
গুভক্ষণে গগ্ভরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। 'অচিরকাজের মধ্যে 
বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উঞ্জবল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । 
বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন 
তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য বাক্তি। 

এই কালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস রচন! দ্বার! বঙ্গরমাজে যে পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছিল তাহা! কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক স্তুমহৎ বিপ্রবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি। তাহা বঙ্গীয় সাহিতাজগতে “সোমপ্রকাশের” 
অভ্যুদর । ইংরাজ রাজোর প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কিরূপে সংবাদপত্রের আবির্ভাব 
হুইয়!, তাহা কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়! চলিয়া আসিয়াছে তাহার বিবরণ 
অগ্রেই দিয়াছি। সংবাদপত্র প্রথমে ইংরাজদিগের দ্বার! সম্পাদিত হইতে আরম্ভ 
হয়। তৎপরে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাহাদের দর্পণ নামক পত্রের স্থ্ট 
করিয়া বাঙ্গাল সংবাদ পত্রের পথ খুলিয়। দেন। কিন্তু “দর্পণ” ইংরাজদিগের 
দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তাহার ভা! ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালা হইত। প্রকৃত 
পক্ষে রাজ! রামমোহন রায় এ দেশীয় দ্বার লিখিত বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের পথ 
প্রদর্শক । তিনিই ১৮২১ সালে "সংবাদ কৌমুধী” নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ 
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করেন। এ "কৌমুদীতে” জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লোক-শিক্ষার, 
একটা প্রধান উপার স্বরূপ ছিল। তৎপরে সতীদাহ নিবারণ জইয়া হিন্দু সমাজের 
সহিত যখন রাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দু ধর্মের পক্ষগণ প্চজ্জ্িকা" 
নামক গ্রত্রিক প্রকাশ করিয়া স্বধর্ধ্ রক্ষাতে ও সংস্কারাীদিগের সহিত বাক্যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। কৌমুদ্ী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চক্্িকা 
ততৎপরেও বহুকাল জীবিত ছিল। চন্দ্রিকার আবির্ভাবের অল্পকাঁল; পরেই 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর” প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের রাজত্ব যখন মধ্যাহ্ন 
সর্যোর স্টায় দীপ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মদমাজ কর্তৃক "তন্ববোধিনী* 
পত্রিকা! প্রকাশিত হয় । 

তন্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের আলোচনাতে 
প্রবুত্ত করে; এবং তত্থারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্ধন আনয়ন করে। 
কিন্ত তত্ববোধিনী ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না। ধশ্দুতত্বের আলোচনাই তাহার 
মুখ্য কার্য ছিল। দৈনিক সংবাদ যোগাইবাক্জ ভার “গ্রভাকর,” “তাম্কর" প্রভৃতি 
পত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। “তাস্কর' গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য বা গৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্ধয কর্তৃক সম্পার্দিত হইত। এতদ্বাতীত সেই সময়ে আরও অনেকগুলি 
সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত এক তালিক!1 হইতে 
নিরলিখিত নামগুলি পা ওয়! যায় ; _বথা, মহাজন দর্পণ, চঞ্জরোদয়, রসরাজ, জ্ঞান 
দর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরঞ্জন, জ্ঞানসঞ্চারিণী, রস-সাগর, রঙ্গপুর বার্ভাবহ, রসমুদগর, 
নিতাধর্্ান্থরঞ্জিকা, ও ছুভূন দমন মহা-নবমী। 

ইহাদের অধিংকাংশ পরস্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। ? 
গ্রতাকরে ও ভাস্করে এরূপ অভদ্র কটুক্তি চলিত যে তাহা শুনিলে কাণে হাত 
দিতে হয় । প্রভাকর ও ভাম্করের পদবীর অনুসরণ করিয়! “রসরাজ” ও 
“যেষন কর্ম তেমনি ফল” প্রস্থৃতি কতিপয় পত্রে এন্সপ কবির লড়াই আরম্ভ 
করিল যে তাহার বর্ণনা অসাধ্য। ম্থখের বিষয় অচির+কালের মধ্যে 
দ্বেশের লোকের নিন্দার বাণী উত্থিত হইল। চারিদিকে ছি ছি রব 
উঠিয়া গেল। কবির লড়া ইও পামিয়া গেল। 

বোধ হয় এই ছি ছি রবট! হৃদয়ে থাকাতেই এসময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পড়িতে বা! বাঙ্গাল! লিখিতে দ্বণা বোধ করিতেন। 
তাহাদের -নধো যে কেহ সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি 
ইংরাজীতেই করিতেন। এই সকল ইংরাজী পত্রের মধো হরিশের 7770090 
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৪৮7০৮, বামগোপাল ঘোষের 73988] 9১9০৮৪০, কাশীপ্রসাদ ঘোষের 
18159০০ [760111890০97, কিশোরীটাদ মিত্বের [00190 [1 সমধিক প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। 

১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশের অভ্াদয়ের সময়েও এই ছি ছি রবটা প্রবল 
ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি রবট! নিবারণ করাই সোমপ্রকাশের 
জন্মের অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৫* হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্য এই ছি ছি 
রব নিবারণের আরও চেষ্টা হইয়াছিল । কয়েকখানি উৎকুষ্ট শ্রেণীর বাঙ্গাল! 
সাময়িক পত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধো সুবিখ্যাত -ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের সম্পার্দিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ও তৎপরে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত 
প্রহন্ত-সন্দর্ত" বিশেষ রূপে উল্লেখ বোগ্য। তাঙ্কা যদিও ঠিক সংবাদ পত্র 
ছিল না বটে, তথাপি মিত্রজ মহাশয় উক্তপত্রে গম্ভীর ভাষায় যে সকল মহামূল্য 
জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণের গোচর করিতেন, তাহা! পাঠ করিয়া আমর! বিশেষ 
উপরুত হইতাম। সে প্রবন্ধ গুলি চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে রহিয়াছে। 

সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের প্রাককালেই প্যারীচাদ্র মিত্র ও রাধানাথ 
শিকদারের “মাসিক পত্রিকা” প্রকাশিত হয় । তাহাতে অনেক জ্ঞাতত্া বিষয় 
থাকিত বটে,কিস্ত তাহ! “আলালী ভাষাতে” লিখিত হইত, ইহা! অগ্রেই বলিয়াছি। 
এই ক্ষেত্রে সোমপ্র কাশের আবির্ভাব। সে দিনের কথা আমাদের বেশ স্মরণ 
আছে। একাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে বাহিরঈ্করিল, বলিয়া 
একট! রব উঠিয়া গেল। যেমন ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয়ের গান্তীর্ধয । 
সংবাদ পত্রের এক নূতন/্পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক নূতন যুগ গ্রকাশ পাইল। 
বিগ্তাতৃষণ জানিত্ত্র তাহার উক্তির মূল্য কত। কাগজ সাপ্তাহিক 
হইল, কিন্তু মুল্য হইল বার্ধিক দশ টাকা; তাহাও অগ্রিম দেয়া ইহাতেও 
সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিগ্থা গেল। ১৮৫৮ সালে গ্রকাশিত 
হইলেও ১৮৬* হইতে ১৮৭* সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাব মাধান্দিন 
রেখাকে অতিক্রম করিস্বাছিপ। সেই কারণেই এই কান্জের মধ্যে তাহার উল্লেখ 
করিলাম। ১ 

সোমপ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙ্গাল! সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে; ভাষার চটক ও রচনায় নিপুগত। আরও বাড়িয়াছে; রাজনীতির চষ্চা 
বহুগুণ বাড়িয়াছে; কিন্ত তদানীন্তন সোম প্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে 
পারেন নাই। ভিতরকার কথাট! এই, লিখিবার শক্তির উপর সংবাদ পত্রের 


এ 75. 
দ্বশম পরিচ্ছেদ । ঁ হর. 
প্রভাব নির্ভর করে না, পশ্চাতে যে মানুষটা থাকে তাহারই উপরে অধিকাংশতঃ 
নির্ভর করে। সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ। দেই 
তেজস্থিতা, সেই মনুম্যত, সেই একাস্তিকতা, সেই কর্তবা-পরায়ণতা, সেই সতা- 
নিষ্ঠা পশ্চাতে ছিল বলিয়াই পোমপ্রকাশের প্রভাব দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । 
তৎপরে উল্লেখ যোগা সামাজিক ঘটনা হোমিওপেখি রাজো ডাঃ 
মহেন্তরপাল সরকারের পদার্পণ ও তজ্জনিত আন্দোলন। কলিকাতা 
সহরে হোমিওপ্যাথির আবির্ভাব ও তংসন্বন্ধে ওয়েলিংটন স্কোর়ারের 
দত্ত পর্সিবারের প্রসিদ্ধ রাজা বাবুর কার্ধ্য বিষয়ে আগ্রেই কিঞিত বিবরণ 
দিয়াছি। ডাক্তার বেরিণি সাহেবকে অবলঞ্ন করিয়া! রাজাবাবু কার্ধযক্ষেত্রে_ 
প্রায় একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তাহারই সংশ্রবে আপির। 
অনেকগুলি যুবক হোমিওপ্যাঁথ চিকিৎসা প্রণালী অবলগ্ধন করিতেছিলেন। 
ইহাদের অনেকে পরে যশন্বী হইয়াছেন। তাহাদের মধো অনেকে দেশ 
বিদেশে হোমিওপ্যাথির বার্থ শইয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটন। 
ঘটিল যাহাতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিল; 
এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পতাকাকে সব্ধঞ্জনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন 
করিল। তাহা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি প্রণালী অবলঙ্বন। 
এলোপ্যাথির সহিত তুলনাস্থ হোমিওপ্যাথি উতরুষ্টতর লোকের এ সংস্কার থে 
জন্মিল তাহা নহে, কিন্তু মত পরিবর্তনের সনয় ডাক্তার নরকারের যে তেক্জ, 
যে সতানিষ্ঠা, যে মন্ুষাত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্তকে বিশেষন্ধপে 
উত্তেজিত করিয়াছিল ; এবং বহবাসীর মনে এক নব ভাব আনিয়! দিয়াছিল। 
এই সাহুদী, সত্যপ্রিয়্ ও ধর্থান্থুরাগী পুরুষের জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদে 
প্রদত্ত হইল। 
তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাতা! মেডিকেল কালেজ হইতে এম্‌, ডি, পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়া সহরের অগ্রগণ্য চিকিৎসকদ্িগের মধো স্থান প্রাপ্ত হন। এ সালেই 
প্রধানতঃ গুসিদ্ধ ডাক্তার গুডীভ চক্রবর্তীর প্রযস্ধে, ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএ- 
শনের বঙ্গদেশীয শাখা! নাষে একটী শাখা সভা স্থাপিত হয়। এ সভার 
প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্্রলাল একটা বক্তূতা করেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির 
নিন্দা করেন। এ নিন্দাবাদ রাজা বাবুর চক্ষে পড়িলে, তিনি মহেজ্রপালের 
সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে একজন বন্ধু ইগ্ডিয়ান ফীল্ড, 
নামক কাগজের জন্য মহেন্দ্রলালকে (11780 ) নর্গান সাহেবের লিখিত 


লাভা 
সর ক্ষ 


২৫৬ আর ক বর 


ছোমিওপেখি বিবক প্রাহের লমাগোডন। পিখিতে অনুরোধ করেন । সমা- 
লোচনার্থ এ গ্রস্থ পাঠ করিতে গিম্বাই মহেন্ত্রলালের মনে হয় যে কার্য্যতঃ 
হোমিওপেখি চিকিৎসা কিরূপ তাহা৷ না দেখিক্না সমালোচনা কর! তাহার পক্ষে 
কর্তব্য নহে। অতএব তিনি রাজ! বাবুর সহিত তাহার-কতকগুলি রোগীর 
চিকিৎস! দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে. এবং চিকিৎসা! 
দেখিতে দেখিতে সরকার মহাশয়ের মত পরিবন্তিত হুইস্কা! গেল। হোমিওপেখিক 
চিকিৎস। প্রণাণীই উতকৃষ্টতর প্রণালী বলিয়া মনে হইল। ১৮৬৬ সালের 
মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিল। যখন তিনি মত পরিবঞ্তনের বিশিষ্ট কারণ 
পাইলেন তখন সহরের এলোপেথিক চিকিৎসকদলে তাহার বার্তা প্রকাশ 
করিতে ক্রটী করিলেন না। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ 
মেডিকাল এসোসিএশনের চতুর্থ সান্বংসরিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে 
ডাক্তার সরকার এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তাহাতে প্রচলিত চিকিৎস। 
প্রণালীর অনিদ্দিষ্টতা দোষ প্রদর্শন করিয়া হানিম্যান প্রদর্শিত প্রণালী 
উৎকৃষ্টতর বলি! ঘোষণা করিলেন। আর কোথাক্স যায়! নাপের লেজে 
যেন পা পড়িল! ডাক্তার ওয়াপার্‌ নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, 
“ডাক্তার সরকার থাম থাম, আর একটী কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে 
বাহির করে দেব।” ততৎপরে সহরের এলোপেখি দল ডাক্তার সরকারে 
একঘরে করিল; তিনি চিকিৎসক সভা কর্তৃক বঞ্জিত হইলেন, তিনি তাহা গ্রাহ 
করিলেন না। কলিকাতা তোলপাড় হইয়৷ যাইতে লাগিল। কিন্তু বঙ্গভূমি 
যেন এই বীরের প্দভরে কাপিতে লাগিল। বাস্তবিক তাহার সত্যপ্রিকত! 
ও মনুব্যত্ব তখন আমাদের ননকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল বিশ্বাস কর, 
বাঙ্গালি যে ভারতের সকল প্রদেশের মান্থষের শ্রদ্ধার পাত্র হইফ্বাছে, তাহা 
এইংসকল সত্যপ্রিয় তেজীয়ান্‌ বীরপ্রক্কতিবিশিষ্ট মানুষের গুণে । 
মহেত্দ্রলাল সরকার স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে হোমিওপেখিকে কিরূপ উঁচু 
করিয়া উঠাইলেন, তাহা স্থ্প্রসিদ্ধ বেরিণি সাহেবের একটী কথাতেই 
প্রকাশ । তিনি যখন এদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাহার হোমিওপাথ বন্ধুগণ 
তাহার অভার্থনার জন্ত এক সভা করিয়াছিলেন। উক্ত ষভাতে ডাক্তার 
বেরিণি, অপরাপর কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, “আমার আর এখানে থাকিবার 
প্রয়োজন নাই। সুর্য যখন উদ্দিত হয় তখন চন্দ্রের অস্তগমনই শোভা! পাস্। 
মহেন্ত্র বঙ্গাকাশে উদ্দিত হইয়াছেন, এখন আমার অন্তগমনের সময়” ! অতএব 


কিডজ ৯ নর 
5: স্থশষ পরিচ্ছেদ । আগ 


_ অপরাপর নেতাদিগের স্যার যহে্জলাল সরকারও দে সময্ধে কলিকাতাবানীর শু 


মেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিন্তকে প্রবলদধূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন । 

কেশবচজ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বন্ধিম$জের উপন্তাষ, বিদ্যাভৃষণ 
মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেস্ত্রলাল সরকারের হোমিওপেখি, এই সকলে 
এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিষ্া! দিতেছিল, ভেমন্রি 
আর এক কার্যের আয়োজন হ্ইম্বা নব আকাঙ্ফার উদয় করিয়াছিল। 
তাহা! "ন্াসনাল পেপার” নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিজ্ 
মহাশক্ের প্রতিষ্ঠিত, 'ছ্ছাতীয় মেলা” নামক মেলা ও প্রদর্শনীর গ্রাতিষ্ঠা এবং 
দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ ।॥ 
বঙ্গপমাজের ইতিবৃত্তে ইহা! একটা প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে 
জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিজ্জিত হয় নাই। 

নবগোপাল মিত্র মহাশন্বের হৃদয় স্বদেশ-প্রেষে পূর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন 
হইতে অনুভব করিয়া আমিতেছিলেন যে, দেশের জোকের দৃষ্টিকে 
বিদেশীষ্ধ রাজাদিগের প্রসাদ লাভের দ্দিক হইতে ফিরাইয়৷ জাতীয় 
স্বাবলগ্ধনের দিকে আনা কর্তব্য । লোকে কথায় কথায় গবর্ণমেন্টের 
দ্বারস্থ ভয়, ইহা! তাহার সহা হইত না। এজন্ত তিনি নিজ প্রচারিত 
সংবাদ পত্রে ছুঃখ প্রকাশ করিতেন; বন্ধু বান্ধবের নিকটে ক্ষোভ 
করিতেন); এবং কি উপায়ে দেশের লোকের মনে জাতীয় স্বাবলদ্ন প্রবৃত্তি 
প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন। এই চিন্তার ফণন্বরূপ ১৭৮৮ শকের ( ১৮৬৭ 


্ীষটাব্দের ) চৈত্র সংক্রাস্তিতে হিন্দুষেলার অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল যিজ্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলোন। 
মেলার অধাক্ষগণ স্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, দ্বদেশীয় 
সংগীতাদ্দির চা, স্বদেশীয় কুন্তী প্রভৃতির পুনবিকাশ, প্রভৃতির উৎসাহ দান 
করিবার জন্য এ্রাতিজ্ঞানঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটা মেল! 
খোলা! স্থির হুইল। দেশের অনেক মানা গণা ব্যক্তি এইজন অর্থ সাহাযা 
করিতে অগ্রসর হইলেন । উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজ! কমলরু্চ বাহার, 
বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কাণীশ্বর মিত্র, বাবু দর্গাচরণ লাহা, বাঝু প্যারীচরণ 
মরকার, বাবু গিরিশন্্র ঘোষ, বাবু ক্কঞ্চদাস পাল, বাবু রাজনারায়ণ বন্থ, 


বাবু দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, পণিত জন্বনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচঙ্জর 
শিরোষণি, পডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রভৃতির নামের উদ্লেখ দেখা ঘায়। 


৩৩ - 


২৫৮ রামতন্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীল বঙ্গসমাজ । 


অতএব উদ্যোগকর্তুগণ সকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ক্রুটী 
করেন নাই। 

১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই দিন সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত 
স্থপ্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত “গাও ভারতের জয়” সথগায়কদিগের দ্বার! গীত হয়) 
আমরা কয়েকজন জাতীর ভাবের উদ্দীপক কবিতা পাঠ করি; গণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেন্ত সকলকে বুঝাইয়া দেন; 
এবং স্বজাতি-প্রেমিক সাহিতাজগতে স্থপরিচিত মনোমোহুন বন্থু মহাশয় একটা 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় মেলার উদ্দেশ্ত এই ভাবে বর্ন ক্নে__“ভারতবর্ষের এই একটা 
প্রধান অভাব যে, আমার্দের সকল কার্ধেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহাযা 
যাদ্ধা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? 
* * * অতএব যাহাতে এই আত্মনি্র ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারত- 
বর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহ! এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেস্ত ।” : সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুদেলার উদ্দেস্ত 
ছিল। সুখের বিষন্ন এই মেলার আয়োজনের দ্বার! সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে 
সাধিত হইয়াছে । ইহার পরে মনে।নোহন বনু প্রতৃতি জাতীয় সংগীত রচনা 
করিতে লাগিলেন; আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিত! রচনা! করিতে 
লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের 
জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন; এবং আগ্রার আনন্দচন্ত্র রায়, সংগীত রচন! 
কত কাল পরে বল ভারত রে! 

ছুখসাগর মীতারি পার হবে ; ইত্যাদি। 
দেখিতে দেখিতে ্বদেশপ্রেম সর্ধাত্র ব্যাপ্ত হইয়া পডিল। ১৮৬৮ সালের 
পরেও হিন্দুমেলার কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে 
জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ক্রমে তাহ। উঠিয়া যায়। 

এই ১৮৬* হইতে ১৮৭* সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা! সমাজ নানা 

" তরঙ্গে আন্দোলিত হুইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান 
প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল। তন্মধ্ পূর্ববঙ্গের গ্রধান স্থান ঢাকা 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৯. 
সর্ধবপ্রথমে উল্লেখষোগা । বলিতে গেলে পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন বু 
পুর্ব হইতেই আরম্ভ হইথাছিল। কলিকাতাতে হিন্কালেজের প্রতিষ্ঠা ও 
ডিয়োজিওর শিষ্যদলের অভ্াদ্দয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল গ্রাচীন- 
বিদ্বেষী শিক্ষিত যুবককে আবিভূত করিয়াছিল সেইনধপ ঢাকাতেও শিক্ষিত 
যুবকর্দলের মধ্যে এক সংস্কারার্থী দল দেখা দিম্বাছিল। কলিকাতাতে যেমন 
প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ করিয়! রুটা 
আনিতে ও খাইতে পারে তাহ। দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি চাকাতেও 
প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদ্দিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে কে মুসলমানের 
রুটা খাইতে পারে বা কে চর্খপাদ্ুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্বাগ্রে তুলিয়া 
খাইতে পারে। 

ক্রমে ঢাকা কলেজ স্থাপিত হইয়া শিক্ষতদলের সংখা! যতই বাড়িতে 
লাগিল, এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ সকল যতই পূর্ব বঙ্গে ব্যাধ 
হইতে লাগিল, ততই ঢাকা সহুরে নব নব কার্ষোর সুত্রপাত হইতে লাগিল । 
্রাহ্মদমাজ স্থাপন, বালিক! বিগ্তালয় স্থাপন, বিধব! বিবাহের আন্দোলন প্রভৃতি 
সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে দেখা দিল । 

এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী বুবকবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত স্থগ্রসিদ্ধ 
ডেপুটা মাজিষ্রেট রামশঞ্চর সেন, ভগবানচন্ত্র বন, অভয়াচরণ দাস, ঈশ্বর 
চন্ত্র সেন, অভয়াকুমার দত্ত, স্কুল সদুহের ইনস্পেরীর দীননাথ সেন, ও 
পরবর্তী সময়ের কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ কর্িয়াছেন। 
কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধন্দ্ ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা একাগ্রতা দেখাইয়া 
ছিলেন, ছুই ব্যক্তি । প্রথম ব্রাহ্মসমাজের প্রতিা কর্তা বজনুন্দর মিত্র, দ্বিতীয় 
কৌলীন্ত প্রথার সংস্কার প্রয়্াসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যান্ন। ব্রজস্থন্দর মি 
মহাশয় ১৮৪৭ সালে নিগ্গে ব্রাহ্মধর্থে দীক্ষিত হইয়া নিজ ভবনে ব্রাহ্মমমাজ স্থাপন 
করেন; এবং অপরের! অগ্রসর হুইয়! তাহার ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ না! 
কর! পর্যন্ত নিজেই তাহার ভার বহুন করেন। এই কালের মধ্যে ঢাকাতেও 
ত্রাঙ্মমমাজের নবোখান ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ সামাজিক উন্নতি বিষয়ক 
বিষয়ের আন্দোলন দৃষ্ট হইস্াছিল; এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ মেন, 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। ইহারা সকলেই সে সময়ে ব্রাঙ্গসমাজের সহিত সংস্ষ্ট ছিলেন । 
ত্রাহ্মদমাজই সে সময়ে প্রবল সামাজিক শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়্াছিল। সেই 


২৬০ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ব্রাহ্মমমাজের প্রতিষ্ঠা-কর্তা ব্রজঙুন্দর মিত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত 
দেওয়! যাইতেছে £-- 


ব্রজস্থন্দর মিত্র। 


এই সাধু পুরুষ বাঙ্গাল৷ ১২২৭ সাজে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হইয়া 
তাহাকে বালকাল পরাশ্রয়ে ও পরগৃহে যাপন করিতে হয়। ততপরে 
ইংঝাজী শিক্ষার মানসে কলিকাতায় আসিয়! ঘোর দারিত্ৰ্যে ও কঠোর সংগ্রামে 
কাল যাপন করেন। শিক্ষা নাঙ্গ করিবার পূর্বেই সামান্ত বেতনে কার্য আরম্ত 
করেন। কিন্তু তাহাতে এরূপ স্বাভাবিক ধন্দুভীরুতা ও কর্তবাপরায্থণত৷ 
ছিল যে অচিরকালের মধ্যে উত্তরোত্রর পদোন্নতি হইয়া তিনি উচ্চপদে 
আরোহ্থ করেন। পদের উন্নতির ষঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের উন্নতির বাসন1 তাহার 
মনে প্রবল, হইতে থাকে । তাহার দৃষ্টি প্রথম বরাহ্মদযাজের দিকে আকুষ্ট হয়। 
১২৫৩ বা৷ ১৮৪৭ সালে, তিনি কৃতিপন্র বন্ধুকে উতৎমাহিত করিয়া! ঢাকা! নগরে 
একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন ; এবং আত্মীয় স্বজনের নিবারণ ও ভয় 
প্রদর্শনের মধ্য তাহার কার্ধা নির্বাহ করিতে জাগিজেন। কলিকাতা! হইতে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিবিধ প্রকারে সহায়তা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ইহার পরে মিজজ মহাশয় সার্ভে ডেপুটী কাজেকটরের পদে উন্নীত হুইয়া 
কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন । তাহাতে কিছু দিনের জন্ত ব্রাহ্মদঘাজের 
অবনাদ উপস্থিত হয়। ইহ! দেখিয়া, তিনি নিজ বাসের জন্য ঢাকাতে একটা 
বাড়ী ক্রয় করেন এবং তাহার একাংশ ব্রাক্মদমাজের কার্যের জন্ট রাখেন সেই 
সময়ে, তাহারই উৎষাহে এবং দীননাথ দেন মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকা ব্রাহ্মপমাজের 
অধীনে একটা স্কুল স্থাপিত হয়; এবং কজিকাঁতা সমাজ হুইতে গ্রচারক 
আঘোরনাথ গুপ্ত এ স্কুলের একজন শিক্ষক দ্ূপে এবং বিজন্বরুষ্ গোস্বামী 
তাহার মহকারী রূপে প্রেরিত হন ইহা৷ বোধ হয় ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে 
ঘটিয়া থাকিবে । এই প্রচারক দ্বয়ের আবির্ভাব পূর্ববঙ্গের যুবকদ্দলে নবভাবের 
উদ্দীপনা করিল। তাহারা দে দলে ব্রাহ্মদমাজের দিকে আক্ষষ্ট - হইতে 
লাগিল। ঢাকাতে মহ! আন্দোজন উপস্থিত হইজ। 

এই আন্দোলন দেখিয়! গ্রাচীনদলের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের 
- কার্যে নিরুৎসাহ হইলেন; কিন্তু ব্রন্স্ন্র বাধু পশ্চাৎপদ হইলেন ন। 
তিনি সমান ভাবে যোগ দিয়! রহিলেন। কলিকাতাতে বিধবাবিবাহের 


_ দ্বশম পরিচ্ছেদ । ২৬১ 
আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক সকল 
নিজ্ধ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া! পূর্ববঙ্গে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ 
এই কালের কিঞ্চিত পূর্বে পূর্ববঙ্গের শিক্ষতদলের মধো একটা বিধবাবিবাহ্র 
দল দেখ! দেয়। তাহারা কতিপয় বাক্তি স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়! এই 
সংস্কারকার্ষের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং তাহাদ্দের মধ্যে যিনি যেখানে 
গিয়াছেন, এই সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। 

১৮৬২ সালে ব্রজন্থন্দর বাবু স্থীয় বিধব! কন্ঠার বিবাহ দিবার জন্ত সকল 
আয়োজন করেন, তেবল তাহার জননী উদ্ন্ধনে প্রাণতযাগ করিতে উগ্ভত 
হুওয়াতেই ফে কার্ধা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এম্থলে ইহা! উল্লেখযোগ্য যে 
উন্তরকালে জননী পরলোকগতা৷ হইলে তিনি স্বীয় কন্তাগণকে স্ুশিক্ষিতা। 
করিস! ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অশ্নুসারে বিবাহ দিয়াছিপেন। 

বোধ হয় এই ষমস্েই ব্রজন্ন্দর বাবুর উৎসাহেও তাহার বন্ুগণের সাহায্যে 
ঢাকাতে একটা বাজিকাবিগ্ভালয় স্থাপিত হয়, যাহ! পরে ১৮৭৫ সাল হইতে 
“ইডেন ফিমেল স্কুল নামে পরিচিত হুইয়াছে। ঢাকাতে স্ত্রীশিক্ষ। বিষয়ে কিূপ 
আন্দোলন উঠিক্াছিল তাহার প্রমাণ কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত 
“নারীজাতি-বিষ্ধক প্রস্তাব” নামক গ্রন্থ । এর গ্রন্থ পাঠ করিয়া! নারীজাতির 
উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এক সময়ে গ্রত্ৃত্ বল লাভ করিয়াছিজেন। ১৮৬৪ 
সালে ব্রজগ্ছন্দর বাবু স্বীয় গ্রামে একটা বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এবং 
অপরাপর প্রকারে কুমিল্লা গ্রতৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রবৃন্ত থাকেন। এই 
রূপে নান| সকার্ধ্যে রত থাকিতে থাকিতে তিনি ১২৮২ সালে স্বর্গারোহণ করেন। " 

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়রুধ গোস্বামী ঢাকাতে যে তরঙ্গ তুলিয়া! 
দিয়াছিলেন তাহা আর থামিল না। কণিকাতার অন্থকরণে ঢাকাতেও 
যুবকদলের জন্ত একটা সঙ্গত সভা! স্থাপিত হইল; এবং সেই সঙ্গতে রনিয়া! 
যুঝকগণ নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । 

এই ক্ষেত্রে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। ১৮৬৫ সালে 
তিনি ঢাকাতে, পদার্পণ করিলেন। যে উন্মাদিনী বক্ততাশক্তি কলিকাতার 
ফুবকদবকে ক্ষেপাইয়! তুলিয়াছিল তাহা৷ ঢাকা ও ময়মনসিংহের যুবকগণকে 
ষাতাইয়া! তুবিল। দলে ঘলে যুবক ব্রান্ধদনাজের দিকে ধাবিত হইজ। ইহার 
মধ্যে একটা মুদলমান যুবককে লইয়। তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হুইল। ঢাকা! 
সঙ্গতের অগ্রসর সভ্যগণ তাহাকে লইয়৷ পান ভোঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


২৬হ রামতস্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


তাহ! লইয়া ঘরে ঘরে বিবাদ বীধিয়া গেল । ব্রাঙ্মদের ধোপা নাপিত বন্ধ হইল। 
এমন কি মাঝি মাল্লারাও অনেক স্থলে তাহাদিগকে নৌকাতে তুলিতে ভর 
পাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই ব্রাঙ্মদমাজের শক্তিকে ধর্ব করিতে পারিল না। 
এই সকল আন্দোলনের মধ্যে ঢাকায় নূতন উপাসনা মন্দির নির্মিত হইল, 
এবং ১৮৬৯ সালের শেষভাগে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় গিয়া সেই মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধো ঢাকাতে যেষন এক দিকে ব্রাঙ্গসমাজের 
অভ্র হইয়। ধন্মান্দোলন উপস্থিত হইল, তেমনি সর্ববিধ সমাজ-সংস্কার কার্ধো 
উৎসাহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। কলিকাতার সোম প্রকাশের ন্যায় “ঢাক! প্রকাশ” , 
নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া গোবিন্দ প্রযার-রায় নামক একজন 
উদ্ধারচেতা ব্যুক্রির হস্ত স্্ত হইল। তিনি উন্নতি-শীল দলের মুখপাত্র 
স্বরূপ হইয়৷ ইহাতে_ সর্বাবিধ অগ্রসর মত প্রকাশ করিতে লাগলেন । 

কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত, ব্রাহ্ম ঘুবকদিগের সাহসিকতা, 
এই সকলে প্রাচীন হিন্দুসমাজকে জাগাইয়া তুলিল। হিন্দুধর্মের রক্ষার 
জন্য হিন্দুধর্ম রক্ষণী সভা, ও “হিন্দু হিতৈষিণী” নামক পাপ্াহিক কাগজ 
বাহির হইল। একদিকে “ঢাকা প্রকাশ” 'অপর দিকে “হিন্দু হিতৈষিণী' এই 
উভয় পত্রে পূর্ববঙ্গবাসীদিগকে সজাগ করিয়া তুলিল। 

এই কালের মধ আর এক বাক্তি পূর্ব-বঙ্গলমাজকে বিশেষরূপে আন্দো- 
লিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধার | 
ইনি কৌনীন্ত ও বছুবিবাহপ্রথার উন্মুলনের জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া মহ সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন। ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই )-- 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যাঞ। 


১২৩২ বঙ্গান্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাশা! গ্রামে রাসবিহ্থারী মুখো- 
পাধ্যায়ের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই ইনি পিভৃহীন হইয়া! স্বীয় পিভৃব্যের 
আশ্রয়ে বদ্ধিত হন। বিগ্তা শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত না হওয়াতে -ইংরাজী 
শিক্ষা দূরে থাকুক, বাঙ্গাল শিক্ষাও ভাল হয় নাই। ইহার পিতৃবাও 
বোধ হয় সম্পন্ন অবস্থার লোক ছিলেন না; তিনি দারিদ্র্যের তাড়নায়, স্বীয় 
কৌলীন্ের সাহায্যে ভ্রাতুপ্পুত্রকে ৮টী কুলীন কন্ঠার সহিত পরিণীত করেন । 
কিন্ঘকাল পরে কিঞিৎ খণভার মন্তকে গইক়্। রাসবিহারীকে স্থায় পিতৃৰ্য 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৬৩. 
হইতে পৃথক হইতে হয় । এই অবস্থাতে ঘোর দারিজ্রো পড়িয়া! রাসবিহারী 
আরও ছয়টা কুলীন কন্তার পাণিগ্রহণ করেন ; এবং অর্থোপাঙ্জনের আশয়ে 
ময়মনসিংহের কোনও জমিদারের অধীনে তহনিলদারী কর্খে নিষুক্ত হন। 

ধ্ কাজ করিতে করিতে তাহার হৃদয় মনের পরিবর্ধন উপস্থিত হয়। 
শুনিতে পাওয়! যায় বালাকাল হইতেই তাহার কবিতা রচনা করিবার ও গান - 
বাধিবার বাতিক ছিল। তাহা দ্বার! প্রেরিত হুইয়! তিনি বাঙ্গাল! ভাষার চর্চা 
করিতে এবং কবিতাদ্ি প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। উপযুপরি কয়েক- 
থানি কবিতাগ্রস্থও প্রণয়ন করেন, এবং তাহার কয্জেকখানি শিক্ষাবিভাগেও 
জাদৃত হয়। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “সীতার বনবাস” পাঠ করিয়! 
তাহার হৃদয় নারীজাতির ছুঃখে কাদিগা উঠে; এবং শুনিতে পাওয়া বায় তিনি 
তাহার সারাংশ বাঙ্গালা কবিতাতে গ্রথিত করেন। এই সময় হইতে কুলীন 
কন্ঠাদিগের ছুঃখের প্রতি ঠাহার দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি তাহাদের ছুঃংখ বর্ণনা, 
করিয়া সংগীত রচনা পূর্বক গ্রামে গ্রামে, কুলীনদিগের প্রধান প্রধান হা, 
ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। 

১২৭৫ বঙ্গাবে তিনি আপনার হৃদগত ভাব “বল্লালী-সংশোধিনী” নাযে 
একটা বক্তৃতাতে প্রকাশ করিয়া তাহা মুদ্দিত করিলেন ! চারিদিকে জি. 
উঠিক্জ। গেল। এই নেশ! তাহাকে দিন দিন এতই থিরিয়া লইতে লাগিল যে, 
তিনি আপনার তহসিলদারী কণ্ন আর রাখিতে পারিলেন ন!; সামান্য গ্রস্থাদির 
আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দ্বারে দ্বারে সভা সমিতিতে এ একই কথা রিয়া! 
ফিরিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি সর্বত্রই নির্যাতন ভোগ 
করিতে লাগিলেন; কিন্ত পরিণামে তাহার বিশ্ুদ্ধচিন্ততা ও চিত্তের একাগ্রতা 
দেখিয়া শিক্ষিত বাক্তিগণ তাহার পৃষ্ঠপোষক হুইয়া উঠিলেন। “ঢাকা গ্রকাশ* 
“হিন্দুহিতৈষিণী” প্রস্থৃতি, এবং কলিকাতা হইতে প্ডিতবর ঈশ্বরচন্্র বিস্তাসাগর .. 
ও "সনাতনধর্ধবরক্ষিণী সভা” প্রভৃতি তাহার সপক্ষতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে ও সাহাযো বহুবিবাহ নিষেধ করিবার জন্ত 
গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন প্রেরিত হয়, ছুঃখের বিষয় তাহা কার্ষে 
পরিপণ্ঠ হয় নাই। ৃ 

রাসবি্ারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল দুখে সমাজ সংস্কারের উপদেশ 
দিরা, নিরস্ত হন নাই। ১২৮২ সালে কুলের পর্যায় ভঙ্গ করিয়া নিজ কন্তার 
বিবাহ দেন। তৎপরে ১২৮৪ সালে আবার মেল ভঙ্গ করিয়! স্থীয়-পুত্র ও 


২৬৪ রাষতহ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


কন্ঠার বিবাহ দ্বেন। স্ুষ্ান্ত বৃথা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় ইহার আল্প 
পরেই ১২ জন নৈকষ্য কুলীন, ও ৮ জন শ্রোত্রীয়্ তাহার পদবীর 'অনুসরণ 
করেন। এই সকল সংস্কার কার্যে ব্রতী .থাকিতে থাকিতে ১৩*১ সালে 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ন্বর্গারোহণ করেন। ভয় হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 
সংস্কার কার্ধ্য বা বিলীন হইয়া গেল। এসকল ঘটনা পরবর্তী সময়ে ঘটিলেও 
এখানে উল্লেখ করিলাম। 

এই কালের মধো পূর্ববঙ্গের অপরাপর স্থানেও ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের 
আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। তশ্মধ্যে বরিশাল সর্ববপ্রধানরূপে উল্লেখযোগা । 
পরবর্ভীকালের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছূর্গামোহন দান মহাশয় এই সময়ে 
বরিশালে ওকাণতি করিতেন। তিনি সর্ধবিধ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের 
অনুরাগী লোক ছিলেন। তাহার প্রকৃতিতে এই একটা গুণ ছিল যে, তিনি 
আধাআধি কোনও: কাজ করিতে পারিতেন না। যাহা ভাল বলিয়া 
বুঝিতেন তাহা! প্রাণ দিয়া করিতেন, ক্ষতিলাভ গণনা কহিতেন না। ব্রাহ্গ- 
ধর্মের প্রতি খন তীহার অনুরাগ জন্মিল তখন তিনি বন্ধিশালে ব্রাহ্মধন্মের 
প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। স্বীয় বায়ে কলিকাতা হইতৈ ফতিপ় 
্রাহ্মপ্রচারককে সপরিবারে বরিশালে লইয়া গেলেন; এবং তাহাদ্দিগের ছ'রা 
ত্রাহ্গধর্মন প্রচার ও ব্রাহ্মপরিবারের লারীগণের শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । নবস্রান্ধ প্রচারকদিগের সমাগমে, ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্টি ত 
হুইন্থা বরিশালে আগুন জলিয়া উঠিপ। অগ্রসর সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ 
বিবাহ, স্ত্রীজাতিকে সামাজিক স্বাধীনতা দান, প্রভৃতি সর্ধবিধ সংস্কার কার্ধো 
হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন । অনেক বিধবার বিবাহ কার্ধ্য সমাধা হইল; তন্মধ্যে 
ছুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্ধপ্রধানকূপে উল্লেখযোগা ৷ নিজে 
উদ্যোগী হুইয়া৷ বিমাতার বিবাহ দেওয়া ইহার পূর্বে ঘটে নাই, হয় ত পূর্বে 
কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। এই কার্যো শুধু বরিশাল কেন সমগ্র বঙ্গদেশ 
আন্দোলিত হইয়! যাইতে লাগিল। তৎপরে লাখুটিয়ার জমিদার পরিবারের 
একজন যুবক স্বীয় সহধর্মিণীকে লইয়া জেলার কমিশনর সাহেবের বাড়ীতে 
আহার করিতে গেলেন। তাহ! লইয়াও সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন চলিল। 
ৰলিতে কি সেই যে বরিশাল পূর্ববঙ্গের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছে, এখনও সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই । এই সমুদয় চেষ্টা ও আন্দোলন 
প্রধানতঃ ১৯৬৭ হইতে ১৮৭০ পধ্যন্ত, এই কালের মধো ঘটিয়াছিল। 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৬৫ 


এই কালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রঙপুর বিভাগে যে জাতীয় জীবনের সঞ্চার 
দেখ খিক্বাছিল তাহাও বিস্কৃত হওয়া! কর্তব্য নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে 
মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায় বিষয় কর্ম হইতে অবস্থত হইয়! কলিকাতাতে 
বদিবার পূর্বে রঙ্গপুরকেই নিজ কার্ধ্ক্ষেত্র করিয্বাছিলেন। তখন রঙ্গপুর 
মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মধ্যে কেন যে রঙ্গপুর কিছুদিন পশ্চাতে 
পঁড়য়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক রঙ্গপুর বিভাগে জাতীয় 
উন্নতির চেষ্টা কখনই. বিরত হয় নাই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জর্ড উইলিয়াম 
বেটিঙ্ক বাহাছ্র রঞ্গপুরে গমন করেন। সেই হ্থযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের 
মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার স্যাথানিয্মেল জমিদারগণকে উৎসাহিত করিয়া “রঙ্গপুর জমিধার 
দিগের স্কুল” নামে একটা স্কু্ন স্থাপন করেন। কলিকাতাতে বিশ্ববিষ্ঠালয় 
স্থাপিত হওয়ার. পরে কয়েক বৎসর ধরিস্না এ জমিদারস্কুলের ছাত্রগণ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হওয়াতে, এই কালের প্রথম ভাগে, 
গবর্ণমে্ট নিজে এ স্কুলের ভার লইয়া! তাহাকে রঙ্গপুর জেলা স্কুলে পরিণত 
করেন। তৎপরে পরবর্তী সময়ে এ স্ব,লকে হাই স্বলে পরিণত করা হইয়া- 
ছিল, পরে কালেজ ক্লাস আবার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 

রঙ্গপুরে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপ4 দিকেও উন্নতির 
স্পৃহা দৃষ্ট হইতে থাকে । ১৮৪৬ গ্রীষ্টান্দে সগ্ঘঃপুফরিণীর জমিদার রাজমোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম মুদ্রাবস্ স্থাপন করেন, এবং “রঙ্গপুর বার্ভাবহ" নাষে 
এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই রঙ্গপূর বার্থা- 
বহু পরে কাকিনার জমিদার শল্তৃচন্্র রায় চৌধুরী মহাশগ্নের হস্তে যায় এবং 
তিনি ইহাকে “রঙ্গপুর দিক্‌ প্রকাশ" নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। যে 
কালের আলোচনা করিতেছি সে সময়ে কাকিনাই রঙ্জপুরের মধ্যে 
জ্ঞানালোচন] ও সদনুষ্ঠানাদির জন্ত প্রধান স্থান হইয়া উঠে। প্রথমে শস্তুচন্্, 
তৎপরে তাহার পৃজ রাজ! মহিমারঞ্জন, এ স্থুখাতি অর্জনের প্রধান কারণ 
হই! উঠেন। শঙ্তুচন্ত্রের সমুদয় কীর্তির উল্লেখ নিশ্পায়োজন। বাঙ্গালা ৯২৭৮ 
সালে মহিমারঞ্জন কাকিনাতে এক বালিকা-বিদ্যালর স্থাপন করেন। ১২৭৫ 
বঙ্গান্বে কাকিন৷ ব্রাহ্মদমাজ্জ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মদম'জ রঙ্গপুরেও ব্যাপ্ত 
হইয়া ইহাকে উজ্জীবিত করে। ক্রমে রঙ্গপূর সহরেও একটা ত্রাঙ্মমমাজ 
স্থাপিত এবং ব্রদ্মমন্দির নির্মিত হয়। মধ্যে রঙ্গপুরে জাতীয় জীবনের 
কিঞ্চিৎ স্লানতা হইস্বাছিল। আবার রঙ্গপুর মাথা তুলিয়! উঠিতেছে। . 

রী র 


একাদশ পরিচ্ছেদ ৷. 





লাহিড়ী মহাশয় যখন রসাপাগল! হইতে বরিশাল ও বরিশীল হইতে 
কুষ্ণনগরে বদলী হইয়া! শারীরিক অসুস্থতা! কশতঃ শিক্ষকতা কার্ধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই কালের মধ্যে বন্গ- 
সমাজে পাঁচটা প্রবল শক্তি দেখা দিল। ইহার আভাস পূর্বব পরিচ্ছেদে 
কিঞ্চিৎ দিয়াছি। প্রথম শক্তি কেশবচন্দ্র সেনের অভাদয়, দ্বিতীয় শক্তি 
দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকাবোর অভ্যুদয় ; তৃতীয় শক্তি বঙ্গসাহিত্যে বস্কিমচন্জ্রের 
আবির্ভাব; চতুর্থ শক্তি সোমপ্রকাশের অভ্যারয় ; পঞ্চম শক্তি চিকিৎসা-জগতে 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অভ্ভাদয়। পীচটা মান্য, কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু 
মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ ও মহেন্রলাল সরকার এই 
কালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিন্তকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়্াছিলেন। এই 
পরিচ্ছেদে ইহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত দেওয়া যাইতেছে; 


কেশবচন্দ্র সেন । 


কেশবচক্্র সেন হুগলী জেলাস্থ গঙ্গাতীরবর্তী গৌরীভা-নিবাী ও 
কলিকাতার কলুটোলা-প্রবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও 
তাহার দ্বিতীয় পত্র প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ সালের ৫ই 
অগ্রহায়ণ দিবসে কলুটোলাস্থ ভবনে ইহার জন্ম হয়। বীহারা প্যারীমোহন 
ফেনকে দেখিয়াছেন, তাহার! বলেন যে তিনি দেখতে অতি সুপুরুষ ও পরম 
ভক্ত বৈষ্ণর ছিলেন। সর্ধাঙ্গে হরিনামের ছাপ, শান্ত, শিষ্ট, প্রসন্নমূর্তি 
কেশবচন্দ্র পিতার ভক্তির-ভাব প্রাপ্ত হুইস্াছিলেন। ইহার জননীদেবীও সদা- 
শয়তা৷ ও ধর্মপরায়ণতার জন্ত সুগ্রসিদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র এই পিতা মাতার 
ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি শাস্ত, শিষ্ট, সাধুতারাণী, ত্বীমান বালক 
ছিলেন। ইহার বয়ঃক্রম যখন অনুমান ছন়্ বদর তখন ইহার পিতামহ্র 
মৃত্যু হয়। ইহার পাচ বৎসরের মধ পিতা! প্যারীমোহন সেনও এলোক 
হুইতে, অবস্থত হন। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন একাদশ বৎসর মাত্র ছিল। 

শিতৃবিয়োগের পর, জোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন ইহাদ্দের অভিভাবক হুন। 
_. ভাহারই তন্বাবধানের অধীনে কেশবচন্তর বন্ধিত হন। 





স্বগায় কেশবচন্দ্র সেন। 


১৬৬ পন্ঠা 


1, ২৪7, ৮০৮ 1১৫8৯ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৬ 

৯৮৪৫ সালে সাত বৎসর বয়সে কেশবচন্ত্র হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। 
পূর্বেই বলিয়াছি ১৮৫২ সালে হিন্দুকলেজে বিবাদ উপস্থিত হয়, যে বিবাদের 
ফলম্বরূপ খ্যাতনামা রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৫৩ সালে মেট্ুপলিটান কলেজ 
স্থাপন করেন। কেশবচন্র্রের জোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশক্ব এরই 
বিবাদে প্রাজা বাবুর” পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; স্তরাং তিনি কেশবচন্্রকে হিন্দ- 
কলেজ হইতে তুলিস্বা লইয়া উক্ত কলেজে দ্রিলেন। ১৮২৪ সালে 
মেট্পলিটান কলেজ উঠিয়া গেলে কেশবচন্র আবার হিন্দুকলেক্জে 
আমিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে একবার বার্ষিক পরীক্ষার সময় কোনও অপরাধে 
লিপ্ত হওয়াতে তাহাকে শান্তি ভোগ-করিতে হয়। শান্ত, সুধীর, সর্বজন-প্রিয় : 
কেশবচন্দ্রের মনে ইহাতে সুতর আঘাত লাগে। চিরদিন তাহার আত্ম- 
মর্ধযাদাজ্ঞান অতিশয় প্রবল ছিল। সুতরাং এই অপমান তীহার প্রাণে 
শেল-সম বাঁজিল) তিনি সমবয়ঙ্কদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন; ঘোর 
বিষাদের মধ্য পতিত হইলেন; এবং অগ্তপ্ত হৃদয়ে আত্মোক্রতির জন্ত 
ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুমান করি ইহাই তাহার 
জীবন পরিবর্তনের প্রধান কারণ হইয়াছিল । 

এই সময়ে অর্থাৎ অন্থুমান ১৮৫৬ গালে তিনি আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান 
মিশনারি ডাল সাছেব ও স্থুবিখ্যাত পাদরী লং সাছেবের সহিত সশ্মিলিত 
হইয়া ব্রিটিশ ইগডয়া! সোসাইটা নামে এক সভা স্থাপন করেন। এীসভার 
অপরাপর কাধ্যের মধ্যে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ বাস ভবনে বালকদিগের 
বিগ্যাশিক্ষার সাহাব্যার্থ একটা সায়ংকালীন বিগ্যালয় স্থাপিত হয়। কেশবচন্র 
কতিপয় বয়ন্তের সহিত সেখানে প্রতিদিন বালকদিগকে পড়াইতেন। 
আমার সমবয়স্ক ও সহাধ্যাী কেহ কেহ এই ১৮৫৬ সালে, এ স্কুলে ঈন্ধার 
সময পড়া করিতে ধাইত। আমি তাহাদের মুখে তখনি কেশবচন্ত্রের প্রশংসা 
শুনিতাষ। 

১৮৫৬ সালে বালীগ্রামের কুলীন বৈগ্যপরিবারস্থ চন্দ্রকুমার মন্ুমদারের 
জোষ্ঠা কন্ঠার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

১৮৫৭ সাল হইতে কেশবচন্দ্রের ধর্শভাব ও কর্মোৎসাহ বিশেষরূপে 
প্রকাশ পাইতে লাগ্সিল। এ সালে তিনি পুর্ব্বোক্ক যৌবন-ন্বদগণের পহিত 
[ম্সিলিত হই! আপনার ভবনে 0০০৫ 1] চ/5১0010 নামে এক সত 


২৬৮ রামক্কহথ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


স্থাপন করিলেন। এঁ সভাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধর্মাচার্ধ্যদিগের গ্রন্থ 
হইতে অংশ সকল উদ্ধত করিয়া পাঠ করিতেন) এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়্া 
পড়িতেন বা মৌখিক বক্তৃতা দ্রিতেন। এই সভাতে তাহার ভাবী বাগ্সিতার 
সথত্রপাত হইল; এবং এখন হইতেই একদল যুবক তাহার পদান্ক অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন। এই সভার সন্বন্ধ'সুত্রে ব্রাহ্মদমাজের তদানীন্তন নেতা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশরের সহিত তাহার পরিচয় হয়। দেবেন্ত্রনাথের 
মধ্যম পুত্র দত্ন্্রনাথ কেশবচন্দ্রের সমাধ্যায়ী ও বন্ধু ছিলেন। সত্ডোজ্র 
বাবুর দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একবার উক্ত সভার অধিবেশনে 
সভাপতির কাজ করেন; এবং যুবক কেশবের ধন্ধানুরাগ ও ভাবী অসাধারণ 
বাগ্সিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হন। ও 

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন একান্তে ধ্যানধারণাতে 
যাপন করিবার. উদ্দেশে সিমল! পাহাড়ে গমন করেন। তাহার অন্ুুপস্থিতিকালে 
কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া ব্রাঙ্মদমাজের সভাশ্রেণী- 
ভুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সালে সহরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! এই সংবাদে 
পুলকিত হইলেন; এবং তাহার যৌবন-স্্ধদ প্যারীমোহুন সেনের পুত 
সাদরে স্বীয় শিষ্যনলের মধে' গ্রহণ করিলেন। 

একদিকে ৫কশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, অপরদিকে দেবেন্ত্রনাথের 
আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা__এই উভয়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এক নব শক্তির 
সঞ্চার করিল; এবং ইহার পর হইতে ব্রাহ্গসমাজ নব নব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র এ সকল কার্য্ের উদ্ভাবনকর্ভা ও দেবেন্দ্রনাথ 
পৃষ্ঠপোষক হইতে ধাগিলেন। ১৮৫৯ সালে “ক্রহ্মবিষ্ভালয়” নামে একটা বিগ্তাল়্ 
স্থাপিত হইল । তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেকশবচন্দ্র কালেজের ছাত্রদিগকে 
বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে জাগিলেন। তত্থার বিশ্ববিগ্তা লয়্ের 
অনেক সম্মানিত ছাত্র ব্রাহ্মদমাজের দিকে আকৃষ্ট ভইলেন। 

এই সময়ে মহাসমারোহে সিন্দুরীয়া পটার গোপাল মল্লিকের বাটাতে 
উমেশচন্ত্র মিত্র প্রণীত “বিধবা বিবাহ” নাটকের অভিনয় হুয় । কেশবচন্ু 
তাহার প্রধান উদ্যোগী ও কার্ধ্যনির্ধাহক ছিলেন। এই অভিনয়ের বাতিকট: 
তার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি বাল্যকাবে বয়ন্তদিগকে লইয়া নান 
বিষয়ে অভিনয় করিতেন। 

অনুমান ১৮৫৯ সালে সঙ্গতসভা। নামে ধর্দালোচনা সভা! স্থাপিত হয় 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৬৯ 
কেশবচন্দ্র ও তাহার বয়ন্তগণ এই সভাতে সপ্তাহে একবার সমবেত হইয়া নিজ 
নিজ ধর্জীবনের অবস্থ। ও তাহার উন্নতির উপায় সন্ধে বিশ্রস্তালাপে কিয়ৎক্ষণ 
যাপন কগিতেন। তাহার নিজের ভবনে এই সভার অধিবেশন হইত। | 

১৮৫৯ সালের সেপ্টেখ্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্ত্র ও সতোব্রনাথকে 
সঙ্গে করিয়া সিংহুল যাত্রা করেন; এবং নানাস্থান পরিদর্শনে কয়েক মাম 
যাপন করি আবেন। এই বিদেশধাত্র|। ও একত্র বাস ছুই নেতাকে সুদৃঢ় 
গ্রীতি-স্ত্রে বদ্ধ করিয়া দিল। ও 

কেশবচন্ত্র দেশে ফিরিলে তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে 
একটা ৩* টাকার চাকুরী লইয়া করমু কাজে বদিতে বাধা করিলেন। কিন্ধ 
তখন তীহাকে বিষয় কর্মে রত করিবার চেষ্টা করা বৃখা। তখন তাহার 
প্রাণে অগ্জি জলিয়াছে, তাহার জীবনের কাজ তাহার সম্মুখে আলিয়াছে ! 
কেশবচন্দ্র বিষয় কর্মে বসিলেন বটে, কিন্তু অবসর কাল ব্রান্গধর্ম প্রচারোদেশে 
নিয়োগ করিতে লাগিলেন। 9976 7৩781, 00015 15 1০ ০, নামক 
তাহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তিকা সকল ইহার পর বংসরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

ইহার পর বৎসর তিনি স্থান্ত্োর জন্ত কৃষ্ণনগরে গিয়া উৎসাহের সহিত 
্রাঙ্মধর্্ম প্রচার করিয়া আদিলেন। তংপরে ক্রমে ক্রমে 1710107 1111707 
নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল; এবং “কলিকাতা কালে” নামে একটা 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেই স্কুলগৃহ এই যুবকনগুলীর একটা প্রধান আড9 
হইয়া দাড়াইল। 

৯৮৬১ সালে কেশবচন্ত্র বিষয় কন্দু ত্যাগ করিয়া! ব্রাঙ্মধর্মম প্রচারে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। এ্রপালেই ব্রাঙ্গধর্ের পদ্ধতি অগ্সারে প্রথম বিবাহ 
অনুষ্টিত হইল। এ সালের শ্রারণ মাসে দেবেন্দ্রনাথের কন স্ুকুমারীর নব- 
প্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হর । বোধ হয় ইহার কিছুকাল পরে দেবেক্র 
নাখের পিত। স্বগীয্প দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধও ব্রাঙ্মপদ্ধতি 
অনুসারে সম্পন্ন হয় । এই সকল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান যুবকদলের মধে। এক নুতন দ্বার 
খুলিয়া দিল। কলিকাতার বাহিরে ও অনেক স্থানে ব্রাঙ্গপদ্ধতি অনুসারে 
আদ্ধাদি ও তন্রিবন্ধন বুধকদ্দিগের প্রতি নির্যাতন ও উৎপীড়ন আরম্ত হইল । 

সবরায় সঙ্গত-সভার সভাদদিগের মধ্যে এক নব ভাবের আবির্ভাব হইল। 
তাহার ব্রাহ্ধধর্মের উদার সত্যসকলকে মুখে রাখিয়। সন্তুষ্ট না হইয়া! কার্য্যে 
পরিণত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহাদের মধো ধাহার!  ত্রাঙ্মণ 


হ৭০ কামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


ছিলেন, তাহাদ্দের অনেকে উপবীত পরিত্যাগ করিলেন) এবং তন্লিবন্ধন 
গৃহতাড়িত হইয়া নান! অস্থৃবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন! ঘরে ঘরে ব্রান্গ. 
যুবকগণ পৌন্তলিকতার সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হুওয়াতে 
আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল। 7114 

১৮৬২ সালের ১লা বৈশাখ দিবসে কেশবচন্্র দেবে্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
কলিকাতা সমাজের আচার্যের পদে বৃত হন; এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন। 
উক্ত দিবস তিনি স্বীয় পত্তীকে ঠাকুরবাড়ীতে লই যান। ষ্ঠাহার অভি- 
ভাবকগণ এ কার্য্ের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি নিঞ্ধে যে আলোক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পত্ীকে দিবার জন্য এতই বাগ্র হইয়াছিলেন যে 
অপরের অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার. সময় হইল না। তিনি 
আপনার অভীষ্ট সাধন করিলেন বটে, কিন্ত কিছুদিনের জন্য গৃহ হইতে 
তাড়িত হইতে হইল। এই অবস্থাতে তাহাকে ও তাহার পত্ীকে অনেক 
দিন দেবেন্্রনাথের ভবনে তাহার পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মধ্যে বাস করিতে 
হুইল। তাহাতে উভয়ের গ্রীতিবন্ধন আরও দৃঢ় হইল। তৎপরে স্বীয় 
অভিভাবকদিগের হস্ত হইতে আপনার প্রাপা সম্পত্তি উদ্ধার করিতে ও 
পৈতৃকভবনে পুনঃ-প্রবেশাধিকার লাভ করিতে কয়েক মাস গেল। 

নিজভবনে প্রবেশাধিকার লাভের পরেই তাহার পরিধারে প্রথম ব্রাহ্ম 
অনুষ্ঠানের অবসর উপস্থিত হইল। তাহার প্রথম পুত্র করুণাচন্ত্রের নাম 
কর্ণ নবপ্রণীত ব্রাঙ্গপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল। 

ইহার পরে তিনি উৎসাহ সহকারে ত্রাঙ্গধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রীষ্টায় 
মিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল, কয়েক বৎসর পূর্বে কৃষ্ণনগরে 
গিয়া! তিশি যে বক্তৃতাদি করেন, তাহাতেই তত্রত) পাদ্দরী ডাইদন্‌ সাহেবের 
সহিত বিবাদ বীধিয়াছিল। সে বিবাদ আর মেটে নাই। গ্রীষটীস্ব সংবাদপঞ্জ 
ও সভাসমিতিতে ব্রাহ্মদিগের প্রতি গালাগালি চলিতেছিল। ১৭৬৩ সালের 
, প্রারস্ভে প্রসিদ্ধ গ্রীষ্টীয় প্রচারক লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পার্দিত এক 
পত্রিকাতে ব্রাঙ্গদিগের প্রতি অনেক উপহাস বিদ্রুপ প্রকাশ পায় । তছৃত্তরে 
কেশবচন্দ্র 778170১0899] ড1/4০8৮৪৫ (“ব্রাহ্মদমাজের পক্ষদমর্থন”) বলিয়! 
এক বক্তৃতা প্রদ্ধান করেন। দেই বক্তৃতাতে তাহার বে বাখ্িতা প্রকাশ 
পাইয়াছিল, তাহা দেখি্মা শ্রোতৃবৃন্দ চমতরুত হইন়্া যান। স্কপ্রসিদ্ধ পাদরী 
ডফ সাহেব উক্ত বক্তুতাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে বলেন ব্রাঙ্মদমাজ 


একাদশ পরিচ্ছেদ। ২৭৯. 


থে শক্তি জইঙ্থাঁ উঠিতেছে তাহা সামান্ত শক্তি নহে। বলিতে গেলে এই 


করত! হইতেই কেশবচক্তের প্রতিষ্ঠা বঙ্গসমাজে স্থাপিত হইয়া যায়। 

এই বংসরে তিনি পত্রাঙ্গবন্ধু সভা” নামে একটী সভা! স্থাগন করেন। 
অন্তঃপুরে স্ত্ীশিক্ষ বিস্তার তাহার অন্ততম উদ্দেস্ত ছিল। এই সভার সভ্যগণ 
উৎসাহের মহিত,নান! হিতকর বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন। 

১৮৬৪ মালে কেশবচন্তর একজন বয়স্ত সহ মান্্রাজ ও বোশাই গ্রদেশে 
প্রচারার্থ গমন করেন। তদবধি সে সকল প্রদেশে ব্রান্মধর্থের বীজ উপ্ত 
হইয়া বৃক্ষে পরিগত হইয়্াছে। 

বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হুইয়া কেশবচন্ত্র দেবেন্দ্রনাথকে একটা প্রধান 
সংস্কার কার্ষে) প্রবৃত্ত করিলেন। তৎপূর্বে উপবীতধারী উপাচার্ধ্যগণ ত্রাহ্ষ- 
সমাজের বেদীতে আসীন হইয়। উপাসনাদি কার্ধ্য নিপ্ন্ন করিতেন। কেশব* 
চন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি তাহাদিগকে কর্ণচ্যুত করিয়া দুইজন উপবীতত্যাগী 
উপাচার্যকে নেই পদে নিয়োগ করিলেন। এতদ্বারা সমাজের প্রাচীন 
সভ্যগণের মনে বিরাগ জন্মিল। তাহারা মহর্ষির নিকট ষনের ছুঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ওদিকে যুবকর্দল আর একটা অপমসাহসিক কার্যে 
অগ্রসর হুইলেন। তাহার। অনমবর্ণের ছুই বাক্তিকে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করিলেন। দেবেন্্রনাথ কেশবচন্ত্রের প্রতি হাজার অনুরক্ত হইলেও, নিজে 
তৎপুর্বের উপবীত পরিত্যাগ করিলেও, এবং যুবকর্দলকে বিধিষতে উৎসাহদানে 
ইচ্ছুক থাকিলেও, এরূপ সমাজবিপ্বস্থচক কার্যের জন্ত প্রস্থত ছিলেন ন1। 
তখন “তন্ববোধিনী” পত্রিকা যুবকদলের হস্তে'ছিল। তাহাতে এই বিবাহের 
সংবাদ প্রকাশিত হুইলে তিনি বিপ্লবের স্থচন! দেখিয়া ভীত হইলেন) এবং 


যুবক্ূলকে সমাজ-মন্বন্ধীয় সর্ববিধ কর্তৃত্ব হইতে অন্তরিত করিবার জন্ত- 


প্রতিজ্ঞারঢ় হইলেন । ফেশবচন্ত্র দেখিলেন ঘোর ঝটিক! আসিতেছে, তিনি 
তাহার জন্তগ্রস্তত হতে লাগিলেন । কলিকাতা সমান্ের কতৃত্বভার তাহার 
হত্তের বাহিরে যায় দেখিক্স, তিনি ব্রান্গধর্ম্ন প্রচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়! 


নিজ হস্তে রাখিবার জন্ত “ক্রান্গগ্রতিনিধি সভা” নামে এক সভা গঠন করিতে . 


বৃদ্ধ হইলেন; ক্রা্গধর্্ন প্রচারার্থ “ধর্মৃতত্ব' নামক এক মাসিক পত্রিকা! 
বাহির করিলেন ১ এবং তাহার দৃষ্টান্তের অগ্থসরণ করিয়া! যে কতিপয় যুবা 
বিষ কণ্্ ত্যাগ পূর্বক ক্রাঙ্ধধর্্ প্রচারে আত্ম-সমর্পণ করিস্বাছিলেন, তাহা" 
ঘিগকে লইয়। নহোৎসাহে প্রচার বিভাগ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন । 


২৭২ _. কামতন্ু লাহি্ভী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


এই গোলমলের মধ্যে আর এক ঘটন! ঘটিল। ১৮৬৪ সালের স্থপ্রসিদ্ধ 
ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের বাড়ী ভাঙ্গিয়। যাওয়াতে তাহার জীর্ণ সংস্কারের 
প্রয়োজন হইল। তখন কিছুদিনের জন্য সমাজের উপাসন! দেবেন্দ্রনাথের গৃহে 
উঠিয়া গেল। সেখানে যে দিন প্রথম উপাসনা আরম্ভ হইল, সে দিন উপ- 
বীত-ত্যাগী উপাচার্যাদ্বয় গিয়া দেখেন যে তাহাদের উপস্থিত হইবার পৃর্কেই 
পূর্বকার উপবীতধারী উপাচার্যাগণ উপাসনা! কার্ধা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা 
যুবক ব্রাহ্মদলের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তীহাদের অনেকে নেই মুহুর্তেই 
সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থানে গিয়া উপাসনা করিলেন) বলিতে গেলে 
এই সময় হইতেই প্রকাশ্ঠ গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ইহার পর কেশবচ্র 
অনেক দ্দিন কোনও প্রকারে সম্মিলিত ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু চরমে শান্তি স্থাপিত হওয়! অসম্ভাবিত হুইল । , 

ত্বরায় তিনি কলিকাতা সমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিতে বাধা 
হুইলেন। সেই পদে দেবেন্দ্রনাগের জোষ্টপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিষুক্ত হই- 
লেন। কেশবচন্ত্র কলিকাতা সঙ্গাজের অধাক্ষতা হইতে বিচ্যুত হুইয়া প্রতি- 
নিধিলভাকে প্রধান যন্ত্রক্নপে আশ্রয় করিলেন। ভাহার সাহাধো একটী 
ত্রাঙ্ছম্ডলী গঠন ও ত্রাহ্গধন্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রথমে তাহার সাহাযা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যুবক- 
দলের অভিসন্ধির প্রতি সন্দিহান হুইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। কিন্ত সর্ধাবিধ 
উন্নতিকর প্রস্তাবে সহায়তা করিতে বিরত হুইলেন না। যুবকদল আত্মো- 
ন্নতির নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাহাতে যোগ দিতেন ও বিধি- 
মতে সাহাষ্য করিতেন । এমন কি যুবকদ্লের প্রতিষ্ঠিত ত্রান্গবন্ধু সভাতে 
একবার তিনি “ক্রাহ্মদমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত” বিষয়ে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

১৮৬৫ সালের আষাঢ় মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ কলিকাতা সমাজে: 
অধ্যক্ষদিগের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে সমাজের বেদীতে উপবীত- 
ধারী উপাচার্যাগণকে বসিতে ন1 দেওয়া হয়; এবং যদি এ প্রার্থন। অগ্রাহ 
হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র দিনে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়। 
হয়। উত্তরে দেবেন্্রনাথ বলিলেন যে ধাঁহার! বহুকাল সমাজের সহিত 
যোগ দিয়! অন্থ্রাগের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন, তীহাদ্দিগকে এক্ষণে 
স্বাধিকার-চ্যুত করা! তিনি পক্ষপাতের কার্য বপিত্বা মনে করেন। তৎপরে 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৩. 


সমাজের একটা! সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে 
আর এক দিন সমাজগৃহ দেওয়া! ভাল মনে করিলেন না। বস্ততঃ দেবেন্দ্রনাথ 

এ সময়ে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কর্তবা বোধে এবং তীহার অবলম্থিত 

আদর্শ রক্ষার জন্ত | ব্রাক্মধর্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধো প্রচার করা! 

তাহার চিরদিনের আদর্শ। তিনি ম্নে করিতেন রামমোহন রায় তাহাকে সেই 

ভার দিয়! গিয়াছিলেন । তাহার ব্যাঘাতের আশস্কাতেই তিনি কেশবচন্জ্রের 

দলের হুন্ত হইতে কার্যাভার লইলেন। তাহাদিগকে ভালবাসিতে ও সাহাঁষা 

করিতে বিরত হইলেন না। সকল ভাল বিষজ্কে তাহাদের উৎসাহ 

দাতা রহিলেন। 

১৮৬৫ সালের কার্তিক মাসে কেশবচন্ত্র, অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়রুষঃ 
গোস্বাধী এই ছুই প্রচারক সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ব্রাঙ্গধর্ম-প্রচারে বহির্গত হন। 
তদ্ধপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। 

কলিকাতায় ফিরিয়া কেশবচন্দ্র যুবকদলের নেতা৷ হইয়া! সমাজ-সংস্কারে 
আপনাকে নিয়োগ করিলেন । বোধ হয় ১৮৬৪ সালেই স্বীয় বয়স্তগণের পত্ধী- 
দিগের আধাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য “ব্রাঙ্ষিকা-সমাজ" নামে এক নারী- 
সমান্স স্থাপন করিয়াছিলেন । সেখানে তিনি উপদেশ দ্িতেন। ব্রাঙ্গগণ 
স্বীয় স্বীয় পরিবারস্থ নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। 

১৮৬৬ সালের জানুয়ারির শেষে যে মাঘোতসব হইল, তাহাতে কেশবের 
ব্রাহ্মিকা-সমাজের মহিলাসভ্যগণ উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিজেন। 
তদস্থসারে তিনি দেবেন্্রনাথকে অনুরোধ করিয়া কলিকাত! সমাজে বেদীর 
পূর্বপার্খে পরদার আড়ালে মহিলাদিগের বসিবার আদন করিলেন। ব্রাঙ্ষ-॥ 
সমাঙ্জের ইতিহাসে সর্ধপ্রথমে নারীগণ এই প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে পুরুষ- 
দিগের সহিত বসিলেন । মহিলাদিগের উৎসাহ আরও বাড়িন্।! গেশ। পরবর্তী 
ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্ত্র মহিলাদিগকে লইয়া ডাক্তার রবসন নামক গ্রীক 
পাদ্বরীর ভবনে প্রকাস্ত সান্ধা-সমিতিতে গেলেন। সহরে খুব আলোচন! উঠিল । 

ইহার পরে কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিজ। 
এ সালের এপ্রেল ক! মে মাসে কেশবচন্দ্র 79508 (71019, 48189000 10070199 
নামে স্গ্রসিন্ধ বক্তৃতা করিলেন । এই বক্তুতাতে যেমন একদিকে অসাধারণ 
বাগ্মিতা, অপরদিকে তেমনি আশ্রর্য্য ধর্মভাবের উদ্ারতা। প্রকাশ পাইল। 

এ 


২৭৪ রামঙ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ | 


সাহার নাম স্ুুবক্তা ও বঙ্গসমাজের নেতার্দিগের শীর্ষস্থানে উঠিয়া গেল। 
কিন্ত ইহাতে যীশুধরষ্টের প্রতি যে প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ছইদিকে ছুই প্রকার চচ্চা উঠিল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স 
হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কেটেকিষ্ট পর্যন্ত প্রীষ্টানগণ কেশবচন্্র ত্রাস 
্রীষ্টীকস ধর্ম অবলগ্ধন করিবেন বলিয়া! বগল বাজাইতে লাগিলেন। অপরদিকে 
দেশীয় স্বধন্মান্থরাগিগণ কেশবচন্দ্রকে ও নবোদিত ব্রাহ্গদলকে খ্রীষটীয়ান বলিয়! 
গালি দিতে লাগিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের দভাগণ এই আন্দোলনে 
যোগ দিলেন। এত অতিরিক্ত গ্রীষ্টভক্তি তাহাদের চক্ষে ব্রাঙ্গধর্ম্বের বিকার 
বলিয়। প্রতীতি হইজ। ব্রাহ্মদিগের সেই যে গ্রী্টায়ান অপবাদ উঠিয়াছে, তাহ। 
আজও যায নাই। যদ্দিও তৎপরবর্তা সেপ্টেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র 0০8৮ 111) 
নামক আর একটা- বক্তৃতা করিয়া নিজের গ্রীষ্টীয়ান অপবাদ কতকটা দূর 
করিবার প্রয়াস পাইলেন বটে, তথাপি সে অপবাদ সম্পূর্ণ গেল না। এ অপ- 
বার্দের আর একটু কারণ আছে । এই ১৮৬৬ সাল হইতে, চৈতন্তের প্রভাবের 
আবির্ভাব পর্যন্ত, কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত ব্রাহ্মগণ বিশুগ্রষ্টকে 
লইয়! কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। বড়দিনের দিন যিগুর ধ্যানে দ্রিনধাপন 
করা, যিশুর নামে সঙ্গীত রচনা করা, উঠিতে বসিতে যিশু কীর্ভন করা, অন্যান্ 
ধর্মমশাস্্র অপেক্ষ। গ্রীন্টীয় শান্তর অধিক অন্থুশীলন করা প্রভৃতি চলিয়াছিল। 
সুতরাং লোকের ও প্রকার সংস্কার স্বাভাবিক । 
এদ্দিকে যুবক ব্রাহ্মদলের কার্ধযক্ষেত্র দিন !দন বিস্তৃত হইলে লাগিল। 
তাহাদের প্রচারকগণ তখন উৎসাহের সহিত মফঃম্বলের নানা! স্থানে ভ্রমণ 
করিয়া নব নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সকল সমাজকে 
একতাশ্ত্রে আবদ্ধ করা প্রয়োজন হইতে লাগিল । চারিদিক হইতে অনেক 
ব্রান্ম ও ব্রাক্ষিক! একটা স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্থরোধ করিতে লাগি 
লেন। অবশেষে এই সালের ১১ই নবেঘ্ধর দিবসে উন্নতিশীল ব্রাহ্গদলের এক 
সভাতে “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মঘমাজ" নামক এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। 
উন্নতিশীল ত্রাঙ্গদল মহর্ষি দেবেন্রনাথকে আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা- 

স্থচক এক অভিনন্দন পত্র দিয়া এবং তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া, নবপ্রতিষ্ঠিত 
সমাজের কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময হুইতে কলিকাতা ব্রাহ্ম 
সমাজের নাম পরিবন্তিত করিয়৷ আদি ব্রাহ্মদমাজ রাখা হইল। 
৯৮৬৭ সাল হইতে যুবকদ্ধলের প্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় জলিয়! উঠিল । 


একাদশ পরিচ্ছেদ ॥. ... ২৭৫. 


অনেকে কল্যকার চিন্ত! পরিত্যাগ, করিয়! গ্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং 
অদ্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে ও পাছ্কাবিহীন পদে কলিকাতা সহরে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এই প্রচারোৎসাহের ফলস্বরূপ দেশের নানাস্থানে 
ত্রাঙ্মমমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ত্রাহ্মবিবাহের সংখ্য। বাড়িতে লাগিল। 

এই সাল হইতে কেশবচন্দ্রের নিজের ভবনে তাহার বয়স্তদিগকে শইয়া 
দৈনিক উপাসন| আরম্ভ হইল। এই দৈনিক উপাসনা হইতে নবব্যাকুলত! 
ও নবভক্রির সঞ্চার হইল। তাহার ফলম্বব্ূপ ইহার! মহাত্মা চৈতন্টের ভক্তিতত্ব 
আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং আপনাদের মধো খোল করতাল সহ 
সংকীর্তনের প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। অমনি সংবাদ পত্রে ব্রাহ্ের৷ নেড়া- 
নেড়ীর দল হইল বলিয়া চষ্চা উঠিল। 

১৮৮৮ সালের প্রারস্তে ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদমাজের উপাসনা-মন্দির নির্মাণের 
জন্ত একথণ্ড ভূমি ক্রয় করি! উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। 
তছ্ুপলক্ষে কেশবচন্ত্র সদলে নগরকীর্ভন করিয়া ভিত্বিস্থাপন করিতে গেলেন। 
এই ব্রাহ্গদ্িগের প্রথম নগর-কীর্ভন। সেই কীর্তনের মধ উন্নতিশীল 
ত্রাঙ্মগণ জগতের নিকট এই ঘোষণা করিলেন; 

“নর নারী সাধারণের সমান অধিকার, 
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত খিচার।” 

ইহাই অগ্তাপি উন্নতিশীল ব্রাক্মদলের মূলমন্ত্ন্বরূপ রহিয়াছে। 

এই ১৮৬৮ সালে ত্রাহ্মদমাজ মধো এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
নবভক্কির আবির্ভাবে ব্রাক্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য বিনগ্কের ক্সাবির্ভাব 
হয়। তাহার ফলস্বরূপ তাহাদের অনেকে পরস্পরের এবং বিশেষতঃ 
কেশবচস্ত্রের পৰে ধরিয়া, পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রঞ্ষালন, সবিনয়ে ক্রনান গ্রন্ৃতি 
আরম্ত কবেন। তাহা ভক্তি প্রকাশের আতিশঘয মাত্র । এই সময়ে কিছুদিনের 
জন্ত কেশবচন্দর সপরিবারে মুগ্গের সহরে বাস করিতেছিলেন। সেখানেই এ 
ভক্তির উচ্ছাস প্রধানরপে প্রকাশ পাদ্। ইহাতে তাহার দলের ছইজন 
প্রচারক ব্রাক্মলমাজ্জ মধ্যে নরপুজার আবির্ভাব বলিয়া প্রকাশ্ত পত্রে আপ্দোলন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই আন্দোলনে অনেক ব্রাঙ্গ ব্রাহ্মদমাজ পরিত্যাগ করেন। 

অল্পদিনের মধো এই আন্দোলন নিরস্ত হইলে, ১৮৬৯ সালে কেশবচন্ত্র 
ভারতবর্ষীয় বরন্মমন্দিরে উপাসনা৷ প্রতিষ্ঠ৷ করিতে সমর্থ হন। 

১৮৭৭ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং প্রায় ছয় সাত মাস কাল 


২৭৬ রাষতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমা্ । 


সেখানে বাঁস কহির! নানা স্থানে বাঁক্ষধর্খ প্রচার করেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী 
ভিট্টোরিয় হইতে সামান্ত ধর্মীচার্ধ্য পর্য্যন্ত সকলে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করিতে ক্রটি করেন নাই। 

স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি দেশের সর্বববিধ সংস্কার-কার্ধ্যে নিযুক্ত হন) এবং 
“ভারত সংস্কার সভা” নামে, একটি সভা স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে স্থুলভ- 
সাহিত্য, নৈশবিগ্ভালয়, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি 
বহুবিধ দেশহিতকর কার্ধোর শুত্রপাত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই 
সভা, ও ইহার অন্থষ্ঠিত সমুদয় কাধ্য উঠিয়া গিয়াছে । এখন এলবার্ট কলেজ 
ভিন্ন অন্ত কোনও স্মৃতিচিহ্ন নাই। 

১৮৭১ সালে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ কারবার আন্দোলন প্রবলরূপে উপস্থিত 
হয়। ব্রাহ্মদিগের নামে বিবাহ সন্ধীয় কোনও রাজবিধি প্রণীত হয়, আদি- 
সমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, বান্গবিবাহবিধি এই নাম ত্যাগ করিয়!, ১৮৭২ 
সালের তিন আইন নাম দিয়া 'একটা সিভিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়! 
তদবধি তদনুসারেই উন্নতিণীল বান্ধদিগের বিবাহাদি হইয়া আগিতেছে। 

এই সময়েই কেশবচন্দ্র কতকগুলি বাক্ষপরিবারাকে একসঙ্গে রাখিয়া, 
দৈনিক উপাসনা, পাঠ, সৎপ্রসঙ্গ, সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম প্রভৃতির নিরম 
শিক্ষা! দিয়া, ব্রাহ্গপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশে “ভারতাশ্রম” নামে 
একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রচারকদিগের অনেকে এবং অপর বাঙ্গ- 
দিগেরও কেহ কেহ সপরিবারে সেই আশ্রমে বাস করিতেন। কেশবচন্ 
প্রতিদিন উপাসনাকার্ধ্য সম্পাদন করিতেন ; এবং সকলে নিজ নিজ বার দিয়া, 
একজ্স আহারাদি করিয়া, এক পরিবারভূক্ত হইয়া থাকিতেন। 

আশ্রম ভবনেই বয়স্থা মহিলাদের জন্য একটী বিগ্যালয় ছিল। সেখানে 
আমরা কয়েকজন শিক্ষকতা করিতাম; এবং আশ্রমবাসীদের ও বাহিরের 
বাঞ্ধদিগের পত্ী, ভগিনী ও কন্তাগণ পাঠ করিতেন। 

১৮৭২ সালে উন্নতিশীল বাক্মদলে স্ত্ীস্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল । 
এ আন্দোলন কালে থামিল বটে, কিন্তু ত্বরায় আর এক প্রতিবাদের রোল 
উঠিল। আশ্রমের অধাক্ষের সহিত আশ্রমবাসী কোনও বাদ্ষের বিবাদ উপস্থিত 
হইয়া, সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি বাহিরের সংবাদ পত্রে বাহির হইয়া, তাহা 
হইতে হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উঠিল। কেশবচন্ছ, স্বয়ং বাদী হইয়া এ 
মোকদ্দম উপস্থিত করিলেন। প্রতিবাদিগণ ক্ষমা প্রার্থনা করাতে মোকদদম' 


একাদশ পরিচ্ছেদ । চে 
উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহা হইতে পরোক্ষভাবে বন্মন্দিরের উপাসকমণ্ডলীয় : 
সভাগণের মধ্যে আর এক আন্দোলন উঠিল। উপাসকমণ্ডলীর কার্ধ্যে উপা- 
সকগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল এবং কেশবচন্দ্রের অবলদ্ধিত 
কতকগুলি মত লইয়া বিশেষ আলোচন! চলিল। এই বিরোধিদল "সমদর্শী” 
নামে এক মালিকপত্র বাহির করিলেন; এবং প্রকাশ্ত বক্তৃতার্দি করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

ওদিকে কেশবচন্ত্র তাহার অনুগত সাধকদলকে যোগী, ভক্ক প্রভৃতি 
কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিশেষ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং 
কলিকাতার অনতিদুরে একটা উগ্যান-বাটিক1 ক্রয় করিয়া, তাহার "সাধন- 
কানন” নাম রাখিয়া, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া প্রচারক্দলের স্থিত বাস 
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে বৈরাগোর উপদেশ দিতে 
প্রবৃন্ত হন) এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিজে স্বপাকে আহার করিতে 
আরম্ভ করেন। তীহার অনুকরণে তাহার প্রচারকগণের অনেকেও স্বপাকে 
আহার করিতে থাকেন। ইহা লইয়াও বান্ধদগের মধ্যে মতভেদ ও 
বাদানুবাদ আরম্ত হয়। 

১৮৭৭ সালের প্রীরস্তে সমাজের কার্ষে নিয়মতন্্র এণালী স্থাপনের 
উদ্দেশে “সমদর্শা” দল একটা বাঙ্গপ্রতিনিধি সভা গঠনের জন্ত ব্যগ্র হন। 
কেশবচন্ছ্‌, তীহার্দের চেষ্টাতে বাধা দেন নাই; বরং সাহায্য করিতে সম্মত 
হইয়ছিলেন। কিন্ত এই চেষ্টা সম্পূর্ণ কার্ধ্যে পরিণত হইতে না হইতে কুচ- 
বিহারের বিবাহ আলিয়া! পড়িল; এবং এ বিবাহে বাক্ষদের অবলদ্ষিত কতক- 
খুলি নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে উন্নতিশীল বাঁন্দদল ভাঙ্গিয়া ছুই ভাগ হইয়া যায়। 

বিবাহাস্থে কেশববাবুকে আচার্ধেযের পদ হইতে ও ভারতব্ষায় বাঙ্গদমাজের 
সম্পাদকের পদ হইতে অবস্থত করিবার জন্ত চেট! আরম্ভ হইল। কেশববাবু 
তাহা হইতে দিলেন না) ন্থতরাং বান্ধদিগের অধিকাংশ তাহাকে পরিত্যাগ 
করি “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ্জ” নামে একটা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ, তাহার নিজের বিভাগীয় সমাজের “নব- 
বিধান" নাম দিয়া, তাহার নৃতন বিধি, নৃতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নৃতন প্রণালী 
এভৃতি স্থাষ্টি কল্সিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মহম্মদের অন্থকরণে বিরোধিগণকে 
কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়। তাহাদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন) 
এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্ত বিধিষতে প্রস্ধাসী হইলেন। 


২৭৮ রাষতস্থ লাহির্ডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 

ফলতঃ, এই বিবাদের পর ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্যাস্ত এই পাচ 
বৎসরে তিনি ভগ্রগৃহের পুনর্গঠনের জন্য যেরূপ গুরুতর, শ্রম করিয়াছিলেন 
তৎপৃর্বে বিশ বৎসরে তাহা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সেই শ্রমে 
তাহার শরীর ভগ্ন হইব গেল। ১৮৮৩ হইতেই দারুণ বৃহুমুক্র রোগ ধরা 
পড়িল; এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি দিবসে প্রাতে প্রাণবাযু তাহার 
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়। গেল। 


দ্রীনবন্ধু মিত্র ॥ 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত যে কেবল নাত্র গুপ্ত কৰি কর্তৃক দৃড়ীরুত মিত্রাক্ষর 
নিগড় হইতে বঙ্গ-কবিতাকে উদ্ধার করিবার প্রয্বাস পাইয়াছিলেন তাহা নহে; 
“নাটুকে” রামনারায়ণের অবলম্থিত নাট্যকাব্যের রীতি হইতেও বঙ্গীক্ষ নাটা- 
কাব্যকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা অগ্রেই প্রদর্শন 
করিয়াছি। তাহার প্রণীত শর্িষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাবোর নূতন পণ 
প্রদর্শন করিয়া যায় । এই নূতন পথে অগ্রসর হইয়া অনেকে নাটক রচনা 
করিবার জন্ প্রয়াসী হন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। ই'হার প্রণীত নাটক সকল সে সময়ে বঙ্গীয় পাঠক সমাজে প্রচুর 
সমাদর পাইয়াছিল। আমাদের সাহিতা জগতের উজ্জল নক্ষত্রদ্িগের মধো 
ইনিও একজন। যে সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গালি জাতির নব শক্তি ও নব 
আকাজ্ষার উন্মেষের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া ঈাড়াইয়ছিলেন, থে সময়ে বন্ষিমচস্ত্র 
ও “বঙ্গদর্শন” আমাদের চিন্তার এতটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই 
সময়ে দীনবন্ধু আর এক দিক দিয়! সেই উন্মেষে সহায়ত] করিয়াছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । সেইজন্য এ কালেন প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে তাহারও 
জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতে অগ্রসর হইতেছি। 

দীনবন্ধু বাঙ্গালা ১২৩৬ বা ইংরাজী ১৮২৯ সালে কলিকাতার অদূরব্ী 
চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম কালাচীদ মিত্র! 
কালাটাদ মিত্র সামান্ত বিষয় কন্ম করিয়। অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করিতেন। তাহার এরূপ সামর্থা ছিল ন। যে নিজ পুত্রের উচ্চ শিক্ষার বাস 
নির্বাহ করেন) স্ৃতরাং তিনি বাঝ্যে দীনবন্ধুকে গ্রাম্য পাঠশালাতে সামান্ত- 
রূপ জমিদারি হিসাব শখাইস্! অল্প বয়দেই তাহাকে বিবন্ধ কর্মে নিধুক্ত 
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করিয়া'দেন। এ কর্মের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্তু তাহাতেই তিনি নিজ 
আরের অনেক সাহাধা হইত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই কাজ করিয়া 
দ্বীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন না। তাহার মন অধিক জ্ঞান 
লাভের জন্ত, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্ত, পিঞ্জরাবন্ধ বিহঙ্গের 
টান সর্বদা আপনাকে অস্ুখী বোধ করিত। 

অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কণ্ম ছাড়িয়া স্বীয় পিতাকে কিছু ন! বলিয়া 
গোপনে কলিকাতায় পলাইয়! আদিলেন; এবং একজন আত্মীয়ের আশ্রয়ে 
থাকির। ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাহাকে বিদ্যা শিক্ষার 
জন্য নান! প্রকার ক্লেশ সহ করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং রঞ্জন করিয়া খাওয়াইয়া 
অপরের বাদাতে থাকিতে হইত। কিন্তু কোনও ক্লেশেই তাহাকে স্বীয় 
অভীষ্ট পথ হইতে বিরত করিতে পারিত না । 

দ্রীনবন্ধর কলিকাতায় আসা ও বিগ্তাশিক্ষা আরম্ভ কর! বিষয়ে একটী 
কৌতুকজনক ঘটন! আছে । শৈশবে তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 
“গন্ধর্ধ নারায়ণ”; লোকের মুখে এই নাম দীড়াইল “গন্ধ, সময় বয়স্ক বালকদিগের 
মুখে হুইয়! পড়িল “থু থু গন্ধ, গন্ধ”! এই রূপে পিতৃদত্ত নামটা বালকের 
অশান্তির একট! কারণ হুইস্জা উঠিয়াছিল। ধদিও তাহার জননী বিদ্রপকারী 
বালকদিগকে তিরস্কার করিয়! বলিতেন “তোরা একদিন দেখবি ওর গন্ধে 
দেশ আমোদিত হবে” তথাপি সমবয়স্কদিগের বিদ্রুপে শিশু গন্ধর্ব নারায়ণ 
নিশ্চয় উত্াক্ত হইতেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কলিকাতাতে 
আসিয়া নিজে দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুশে ভর্তি হইলেন। 
ধাহার ছুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয় হইতে “নীলদর্পণ' বাহির হইয়াছিল, তিনি ঘে নিজে 
দীনব্ধু নাম পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন এটা একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা 
বলিতে হইবে। যাহা হউক তিনি স্কুলে ভর্তি হইয়া এরূপ আগ্রহের সহিত 
আস্মোক্সতি সাধনে নিধুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংস] ও নির্দিষ্ট পারি- 
তোধিক লাভ করিতে লাগিলেন । দীনবন্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর হুইয়াই 
গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন; প্রভাকরে লর্থতে আরম্ভ : 
করিলেন। এই সময়ে তিনি “মানব-চরিত্র” নামে একখানি পদ্যগ্রস্থ রচনা 
করেন। তাহাতে তাহার কবিত্ব খ্াতি তদানীন্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয়। 
প্রভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা লোকের দৃষ্টিকে 
বিশেন্ধপে আক্কষ্ট করিক্মাছিল। কিন্ত তিনিও চরমে বদ্িমের স্থায্ প্ত রচন!| 


২৮, রাষতহথ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


পরিত্যাগ করিয়া নাটক .রচনাকে আপনার প্রতিভা বিকাশের উপান্নদ্ূপে 
অবলম্বন করেন। 

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হুইতে বাহির হইয়া! গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
ডাক বিভাগে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। এতৎ স্ত্রে তিনি উড়িস্া, 
নদীয়া, ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড়, প্রতি নানাস্থানে ভ্রঘণ করেন । 
তিনি রাজকার্যা বিষয়ে বেন্ধপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জনই 
প্রধান প্রধান কাজের ভার তাহার উপরে ন্যান্ত হইত। ১৮৭১ সালে লুশাই 
যুন্ধ বাধিলে, ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার তাহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। 
এই সকল কার্ধা সমুচিত রূপে নির্জাহ করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

গবর্ণষেণ্টের কার্যোপলক্ষে যে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ ও নানা শ্রেণীর 
লোকের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাহার 
নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহাধা করিয়্াছিল। এন্ধপ অভিজ্ঞতা, এদূপ 
মানব-চরিত্র দর্শন, ও এন্প বিবিধ-সামাজিক অবস্থার জ্ঞান আর কাহারও হয় 
নাই। তীহার রচিত নাটক নকলে আমর! এই সকলের থে পরিচয় 
প্রাপ্ত হই। 

১৮৫৯ সালে যখন নদীয়! ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রজাগণের সহিত নীল 
করদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হুইয়! প্রজাদিগের ধর্মঘট চলিতেছিল, তখন 
দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন। তিনি তৎপুর্বে নিজে অনেক নীল-প্রপীড়িত স্থানে 
ভ্রমণ করিয়। প্রজাদের ছঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন । সে সময়ে হিন্দু 
পেটি,য়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র তাহার ওজস্থিনী ভাষাতে প্রজাদের দুঃখের মে সকল 
চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রকর অধিকাংশ দীনবন্ধুর নিজের 
পরীক্ষিত ছিল। সুতরাং প্রজাদের ছুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই 
হৃদয় যে আগুন তখন জলয়াছিল, তাহা তীহারও হৃদয়ে জ'লতেহিল 
হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি “নীল-দর্পণ” লিখিবার জন্য লেখনী ধার” 
করিয়াছিলেন । অগ্রেই বলিয়াছি, ১৮৬* সালের শেষভাগে ঢাকা হইতে নীল 
দর্পণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্মচারীদের অন্থুমতিক্রদে 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ইহা ইংরাজীতে অন্থবাদ করেন, এবং রেভারেও 
জেমস লং সাহেব তাহা নিজের নামে মুদ্রিত করেন। তাহা! লইয়া যে মোকন্দম 
উপস্থিত হস্ব, এবং সদাশয় লং সাহেবের যে এক হাজার টাকা জরিষান। ও 
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একমাস কারাদণ্ড হয় সে সকল বিবরণ আগ্রেই দ্িয়াছি। মহাভারতের 
অন্থুবাদক স্থুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ম ষিংহ মহোদয় এ এক হাজার টাকা জরিমানা 
নিজে প্রদান করেন। 
প্রতিহিংসোগ্তত নীলকরগণ তখন দীনবন্ধকে ধরিতে না পারিয়া লংকে 
কারাগারে দিয়া এবং হিন্দু পেটিয়টের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সার! 
করিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে দীনবন্ধু শ্বীয় নির্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর 
হইলেন। “নবীন তপস্থিনী,৮ “বিয়ে পাগলা বুড়ো,” “সধবার একাদশী,” 
“লীলাবতী,” “জামাইবারিক” প্রভৃতি অদ্ভূত হান্ত-রসাত্মক নাটক সকল পরে 
পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
শেষদশায় তিনি "মুরধুনী-কাব্য” ও "দ্বাদশ কবিতা” নামে ছুইথানি পদ্যা- 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি ছুরারোগা বহুমৃত্র রোগে আক্রান্ত 
হন এবং তাহার চরম ফল দারুণ বিক্ষোটকে তাহাকে শধ্যাস্থ করে। 
সেই রোগেই ১৮৭৩ সালের নবেম্বর মাসে গতাস্থ হন। তিনি যখন 
মৃত্াশয্যাতে শয়ান, তখন তাহার শেষ গ্রন্থ, "কমলে কামিনী” নাটক ধগ্রস্থ। এই 
তার শেষ নাহিতা রচনা | তিনি সর্ধঞজন-প্রিয় ছিলেন। তাহার চিরদিনের বন্ধু 
বঙ্ষিমচন্দ, বলিয়াছেন-__“তাহার স্বভাব তাদৃশ তেজন্বী ছিল না বটে, বন্ধুর 
অন্রোধে ব! সংসর্গ দোষে নিন্দনীক্ম কাধ্যের সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে এড়াইতে 
পারিতেন না) কিন্ত যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, বাহ!.পাপের 
কার্ধা, এমন কার্ধ্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই ।” 
বিষয় কন্ম্োপলক্ষে তিনি যত স্থানে গিক্নাছিলেন, তন্মধো কৃষ্ণনগরে অনেক 
কাপ বাম করেন। এখানে তিনি স্থাক্মীরূপে থাকিবার মানমে একটী বাসভবন 
নিশ্মাণ করিয্লাছিলেন। সেই কুষ্চনগরে বাস কালেই লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত 
তাহার আলাপ পরিচন্ব ও আত্মীয়তা জন্মে । লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি কি 
ভাবে দেখিতেন, তাহ! তাহার প্রনীত "ন্ুরধুনী কাবা” হইতে উদ্ধত নিম্নলিখিত 
কয়েক পংক্কি হইতে বিশেছ্ছরূপে বুঝিতে পারা যাইবে । 
“পরম ধার্দিকবর এক মহাশয়, 
সত্য-বিমগ্ডিত তার কোমল-হৃদয় | 
সারল্যের পুত্তলিক|, পরহিতে রত, 
স্থ ছঃখ সম জ্ঞান খষিদের মত। 
জিতেন্দি,য়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ, 


৬১৭ ক্বস্া-স্, 


২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গসমাজ 


রসনাস্ বিরাজিত ধণ্ম উপদেশ | 
একদিন তীর কাছে করিলে যাপন, 
দশদিন থাকে ভাল ছূর্বিীত মন। 
বিদ্বা বিতরণে তিনি সদ। হরধিঙ, 
তার নাম রামতন্থ সকল বি'দত। 

“একদিন তার কাছে করিলে যাপন, দশদিন থাকে ভাল ছুর্ব্বিণীত মন।” 
এই বাকাগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কি অকৃত্রিম সাধুতারই পরিচয় দিতেছে! 
সাধূতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়াছি তন্মধ্যে একটা প্রধান এই বে 
“তিনিই সাধু ধার সঙ্গে বসিলে হৃদয়ের অসাধু ভাব সকল লজ্জা পায়, ও 
সাধু ভব সকণ জাগিয়া উঠে” । প্ররুত সাধুর নিকটে বসিয়। উঠিয়া আসিবার 
সমক্স অন্তুভব করিতে হয়, যেরূপ মানুষটা গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা উতরু 
মানুষ হইয্স! ফিরিতেছি। দীনবন্ধু সাক্ষা দিতেছেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের 
এরূপ সাধুতা৷ ছিল, যে তাহার সহবাসে একদিন যাপন করিধী আসিলে দশ- 
দিন হৃদয় মনের উন্নত অবস্থা থাকিত। এটা স্মরণ করিয়া রাখিবার 
মত কথা । 


শা 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটার সন্নিহিত কাঠালপাড়া নামক গ্রামে বন্কিমচন্দ্রের 
জন্ম হর়। তাহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে ডেপুটা কালেক্টরের কাজ করিতেন । 

বালাকালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী-কালেজে পাঠ করেন । সেখানে পাঠ করি- 

- বার সময়েই তাহার বঙ্গ-মাহিতোর প্রতি দৃষ্টি পড়ে! সে সময়ে কবিবর ঈশ্বর 
চন্দ্র গুপের প্রাহুর্ভীবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই সাহিত্যজগতে 
কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের শিশ্যত্ব স্বীকার করিতেন। গুপ্ত 
কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহ্দাতা ছিলেন। আশ্রেই বলিয়াছি, 'তিনি অক্ষয় 
কুমার দত্তের উৎসাহদাতাদিগের যধো একজন ছিলেন। কিন্ত কাবাঞগতে 
তীঙ্ার শিশ্যবর্গের মধ্যে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বস্থ, দ্বারকানাথ 
আঁধকারী, বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যার, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ট! লাভ 
করিয়াছেন। তৎকালগ্রচলিত রীতি অনুসারে বন্ধিম প্রথমে "গ্রভাকরে” 





রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর | 
১৮২ প্ঠা ) 
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একদশ পরিচ্ছেদ। -. - ২৮৩ 
লিখিয়া কাব্যরচনার অভ্যাস আরম্ভ করেন। তখন গ্রাভাকরে উত্তর গ্রত্যৃতরে 
কবিতা লেখ! যুবক লেখকদ্দিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। 
এই সকল বাক্যুদ্ধ “কালেজীয় কবিতাষুদ্ধ” নামে প্রথিত হইয়াছে । এনূপ 
শোনা যায় বন্ধিমচন্ত্র যৌবনের প্রারস্তে “ললিতা-মানস” নামে একখানি পপ্- 
গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন । 

তিনি হুগলী-কালেজ হইতে কলিকাতা প্রসিডেন্ি কালেজে গমন করেন ; 
এবং সেখান হইতে বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রদত্ত বি, এ, উপাধি সর্ধপ্রথমে প্রাপ্ 
হইয়া ডেপুটা মাজিষ্রেটী কন্ধ প্রাপ্ত হন। 

১৮৯৪ সালে তাহার এুণীত “ছর্গেশ-নন্দিনী” নামক উপন্তাস মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হয়। আমরা সে দিনের কথা! ভুলিব না। ছুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গ- 
সনাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল? এ জাতীয় 
উপন্তাস বাঙ্গালাতে কেহ আগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্বে "বিজয় বসন্ত” 
“কামিনী কুমার” প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদস্বরী ধরণের উপন্তাস, গার্্থা 
পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত, “হ'সরূপীঁ রাজপুত্র”, “চক্মকির বাক্স” প্রভৃতি 
কয়েকটা ছোট গল্প, এবং “আরবা উপন্তান” প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ 
আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। “আলালের ঘরের দুলাল" তাহার 
মধো একটু নুতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্ত দুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা! যাহা 
দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্ষি বাঙ্গালাতে 
কেহু অগ্রে দেখে নাই । দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি 
ভাষার নরীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্ষিমবাবু দেশের লোকের 
রুচি ও প্রবৃত্তির আ্োত পরিবন্তিত করিবার জন্ত গ্রতিজ্ঞারঢ হইয়া লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন। 

অল্পদ্িন পরে “কপালকুগুলা” দেখা দিল। যে তুলিক। ছুরগেশ-ননিনীর 
নয়নানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুগুলার গাস্তীর্যয- 
রস-পুর্ণ ভাৰ স্থষ্টি করিল! লোকে বিশ্বস্কাবিষ্ট হইয়৷ বাইতে লাগিল । 

ক্রমে মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, রুষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী- 
চৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি আরও অনেক- 
গুলি উপন্তাস প্রকাশিত হইয়া! বঞ্ছিমচন্দ্রকে বঙ্গীর উপন্যাসিকদিগের শীর্ষ- 
স্থানে স্থাপন করিল। 

বঙ্ষিদবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গালা! গদ্য নিরিা়পথতি 


২৮৪ রাঁমতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ। 


। অবলম্বন করিলেন । তাহ! একদিকে ধিদ্যাঁসাগরী ব! অক্ষয়ী ভাষা ও অপর- 


দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা । ইহাতে অসন্তষ্ট হইয়া আমার পূজাপাদ মাতুল 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও 
তাহার অন্থকরণকারীদিগের নাম “শব-পোড়া মড়াদাহের দল" রাখিলেন। 
অভিপ্রায় এই, যাহারা “শব” বলে তাহারা "দাহ" বলে, যাহারা “মড়া”. বলে 
তাহারা তৎসঙ্গে “পোড়া” বলে, কেহই “শবপোড়া” বা “মড়াদাহ” বলে না । 
তাহার মতে বন্ধিমী দল এরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দোষী । আমরা, সংস্কত 
কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 
“শব পোড়া মড়াদাহের দল” বলিয়! বিদ্রপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের 
দল ছাড়িবেন কেন? তাহার! টগর ভাগে সারা 
নাম দিয়! বিদ্রপ করিতে লাগিলেন। 

১৮৭২ সালে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভ৷ আর এক 
আকারে দেখ! দিল। প্রতিভা এমনি জিনিস, ইহা! যাহ! কিছু স্পর্শ করে 
তাহাকেই সজীব করে। বস্কিমের প্রতিভা সেইন্প ছিল। তিনি মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া! এরূপ মাসিক পত্রিকা স্ষ্টি করিলেন, যাহা 
প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলি যেন চিন্তা- 
কর্ষক, সকলি যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয্মমান হুর্যোর ন্যায় 
লোক চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন 
তিনি রুসোর সাম্যতাবের পক্ষ, উদ্ধার নৈতিকের অগ্রগণ্য, এবং বেস্থাম ও 
মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী । তিনি তাহার অমৃতমন্ী ভাষাতে সান্য নীতি 
এরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে দেখিয়! যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। 
কিন্ত ছুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত 
হুওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল, ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং 
ক্রমে তিরোভাব হইল। 

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদ্দিগের সাধারণ নি্মমানুসারে বন্কিমের 
প্রতিভার শক্তি পরতাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আমিল। তৎপরে 
তিনিযে কয়েক খানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, তাহার ভাষা! ও চিত্রণশক্তির 
সেই পূর্ববকার উন্মাদ্দিনী শক্তি নাই, সে সজীবত| নাই। তীহার দৃষ্টি ও 
সম্মু হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল । 

শেষ কয় বৎসর তিনি ধর্মমতত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। 


_ একাদশ পরিচ্ছেদ ১৯৭৭ ২৮৫ 
গুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত “সামা” নামক 
গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা! হউক, তাহার শেষ 
প্রচারিত এই নবধর্ের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামগ্রস্ত এবং শ্রীকৃষ্ণই 
তাহার আদর্শ পুরুষ। এই নবভাব বাক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত ও 
ধর্মতত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। 

এদ্দিকে তিনি গবর্ণষেণ্টের ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট দলের মধ্যে সর্ধ-প্রথম 
শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজ-প্রপাদ্দের চিহ্ন স্বরূপ “রায় বাহাদুর” ও মি, আই, ই, 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্ত্র সেন ব৷ মহেন্্রলাল 
সরকার বা দ্বারকানাথ -বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিজেন না; কিন্তু 
প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জল করিয় গিয়াছেন। 

ঘরে পরে এইরূপে সম্মানিত হুইয়া ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে ভবধাম 
পরিত্যাগ করেন। ক 


দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ॥ 


এইকালের মধ্য উপন্যাস ও নাটক রচন! দ্বার! বঙ্গসমাজে যে পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল, তাহা। কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয্লা আর এক স্থমহৎ বিপ্লবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহ! বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে “সোমগ্রকাশের” 
অভ্যাদর ৷ 

কলিকাতার দক্ষিণ পুর্বব পাচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষি- 
ণাত্ায বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাহার জন্মকাল 
বৈশাখ মাস, ১৮২* সাল। তাহার পিতার নাম হরচন্্র গ্তায়রর। স্তায় 
রত্ব মহাশম্প কলিকাতা হাতিবাগানের স্ুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের 
ছাত্র। তিনি সংস্কত বিগ্ভাতে পারদর্শী হইস়্া কলিকাতাতেই টোল চতু- 
স্পাঠী করিয়া অধ্যাপন! কার্ধ্যে নিযুক্ত হন। এতন্তিক্স তাহার অতিরিক্ত 
ছাত্রও থাকিত। অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতন্থ লাহিড়ী 
মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অন্গুরোধেই ন্তাক়রত্ব 
মহাশয় প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদন বিষয়ে তাহার সহায়ত। করিতেন। 

দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথান্ুসারে গুরুমহাশয্বের পাঠশালে কিছুদিন 
পাঠ করিস্াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কত পড়িতে 


২৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


আরম্ভ করেন। ১৮৩২. সালের প্রারস্তে তাহার পিতা ভাহাকে টোল 
চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া. কলিকাতা সংস্কত কালেজে ভণ্তি করিয়া : দেন। 
৯৮৩২ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যান্ত তিনি প্রশংনিত ও. পুরস্কত হইয়া 
সংস্কৃত কালেজে যাপন করেন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়! &ঁ কালে- 
জের লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি ও বেতনের 
উন্নতি হইয়া ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কর্ম হইতে অবস্থত হন। ইহার 
পর তিনি ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন । কিন্তু-১৮৭৩ সাল হইতেই 
তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। দারুণ বহুমূত্র রোগে ধরে। শ্রম কর] তাহার অভ্যাস 
ছিল; নিফর্শা বসিয়! থাকিতে পারিতেন না; বসিয়া থাকাকে 'ঘ্বণ৷ করিতেন ; 
স্তবাং খাটিতে খাটতে শরীর একবারে ভাঙ্গিয়! পড়িল। তদবস্থাতে 
১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় মধা প্রদেশের রেওয়া রাজোর অন্তর্গত 
সাতন! নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন । সেই খানেই এ সালের ২২ আগস্ট 
তাহার দেহান্ত হইল। 

সোমগ্রকাশই ই'হ'র প্রধান কীর্তি; সোমপ্রকাশই ই'হাকে বঙ্গ সাহিত্যে 
চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবে ; সুতরাং সোম প্রকাশের সংক্ষিপ্ত হতিবৃত্ত দিতেছি। 

১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র হ্যায়রত্র মহাশয় স্থীয় পুত্র দ্বারকানাথকে সহান্ব 
করিয়া একটা মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া 
পড়েন; এবং অল্প কালের মধ্যেই গতাস্থ হন। এীযন্ত্র হইতে দ্বারকানাথের 
লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক ছুই বাঙ্গাল। গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । উৎ- 
রুষ্ট বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহাই বোধ হয় প্রথম। 
যাহা হউক এই ছুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহা তদানীন্তন বঙ্গীয় 
পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে ; এবং দ্বারকানাথের নাম বাঙ্গালা ৫েখক- 
দিগের মধ্য পরিচিত হয়। তৎপরে তাহার র'চত বাজক-পাঠ্য “নীতিসার,” 
প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত সোমপ্রকাশের প্রভা সে সমুদ্বরকে 
ঢাকিয়। ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে 
ঈশ্বঃচন্তর বিগ্তাসাগর মহাশয় বিগ্তাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন।- সারদা 
প্রসাদ নামে তীহ্া্দের প্রিয় একজন বধির পঞ্ডিতকে কাজ যোগান, তাহার 
অন্তর উদ্দেন্ত ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হুইল। 
দ্বারকানাথ সম্পা্কতা! তার ও তাহার যন্ত্র মুদ্রাস্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিজেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৭ 
বিগ্তাপাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বু লেখক-শ্রেণীগণা হইলেন । কার্ষ্য- 
কালে সারদা প্রসাদ আসিলেন না; অপরাপর লেখকগণও দর্শন হইলেন ; 
লোম প্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকা নাথ বিগ্তাভৃষণের উপরেই পড়িয়া! গেল। : 
তিনি অধ্যাপকতা বাদে বে কিছু অবদর কাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোম- 
প্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন । তাহার ন্যায় কর্তবা-পরায়ণ 
মানুষ আমর! অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যখন সংস্কত কাঁলেজের পুস্তকাণয়ে 
পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না থে অধ্যাপকতা! কার্ধা 
সুচারু্ূপে নিপপন্ন করা ভিন্ন তাহার পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে। 
আবার যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্ রাশীকৃত দ্েশীও বিলাতী সংবাদ-পত্র, 
গবণমেন্টের রিপোর্ট ও গ্রস্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইত তাহার জ্ঞান থাকিত না। রাত্রি ১৯ টার সময় শয়ন 
করিতে যাইবার পূর্বে দেখিয়াছি তিনি কার্ধ্ে মগ্ন আছেন, রাত্রিও টার সময়ে 
উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কাধ্যে মগ্র আছেন। আমার বয়সের মধ্যে প্রত্যুষে 
উঠিয়া! তাহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না। 

দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 
প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বাধুকে দুষিত করিয়! দিয় 
ছিল, সোম প্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার 
আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্ঠ উত্স্থুক হইয়া থাকিত। বেমন 
ভাষার বিশ্তদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা শু যুক্তি-যুক্ত তা, 
তেমনি নীতির উংকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোম প্রকাশের প্রভাবের 
মূলে ছিল। তন্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত 
একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে 
বিগ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রত! দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র 
হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই; তিনি সোনপ্রকাশে যাহা! 
লিখিতেন তাহার এক পৃক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
লিখিতেন না! লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা 
ষংস্কারের অঙ্ুরূপ করিয়। কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদস্থের সহিত 
বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদগ্র-নিঃস্যত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন । তাহাই 
ছিল সোম প্রকাশের সর্ধ প্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে 
বিগ্তাতুষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ধিক মূল্য করিয়াছিলেন ১*২ দশ টাকা, 


২৮৮ রাত লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ | 


এবং তাহাও অগ্রিম দেয় । বাস্তবিক দশটা টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে 
কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না). ইহাতেও সোমপ্রকাশের 
গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখাক ছিল। 

সোমপ্রকাশ ঘদ্দিও ১৮৬৩ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি 
১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্যান্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়; 
ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসিগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করে। প্রথম কয়েক বৎসর .হহ! কলিকাতায় টাপাতলার এক গলি হইতে 
বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশরচন্ত্র বিগ্তাসাগর মহাশয় সর্বদা পদার্পণ 
করিতেন; এবং পরামশীর্দি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যা ভূষণ 
মহাশয়ের বিশেষ সভায়তা করিতেন । 

পরে. ১৮৬১ কি ১৮৬২ মালে মাতলার রেলওয়ে খোলে। মাতলা ব! 
পোষ্ট ক্যানিং একটা প্রধান বন্দর হইবে গবর্ণমেণ্টের মনে এই আশা ছিল। 
গঙ্গার মুখে চড়া পড়িয়া! বড় বড় জাহাজ কলিকাতাতে আসা দঃসাধা 
হওয়াতে, মাতলাতে একটা বন্দর করিবার কগা চলিতেছিল, এবং পোর্ট 
ক্যানিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানি করিয়া টাক! তোল! হইয়াছিল। শেষে 
মাতলাকে অস্বাস্থ্াকর দেখিয়া সে সংকল্প ত্যাগ কর! হইল। গবর্ণমেন্টের 
রেলওয়ে খোলাই সার হইল। 

মাতল! রেলওয়ে খুলিলেই বিগ্যাভৃষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ যন্ত্র তাহার বাস- 
গ্রাম চাঙ্গড়িপোভাতে লইয়া যান, এবং সেখান হইতে উহা! প্রকাশ করিতে 
থাকেন। সোমপ্রকাশ সে বিভাগের একটা প্রবল শক্তি হইয়া দাড়ায়। 
ইহার সাহায্যে অনেক সদনুষ্ঠানের সুত্রপাত হুইয়াছে, অনেক অত্যাচার নিবা- 
রিত হইয়াছে । কেবল তাহ নহে, দেশে গিয়াই বিগ্যাতৃষণ মহাশয় নিজ বাস- 
গ্রামের নানা প্রকার কল্যাণ সাধনে নিধুক্ত হুইজেন। তন্মধ্যে একটা উচ্চ 
শ্রেণীর ইংরানরী স্কুল স্থাপন। এ স্কুলটা তিনি নিজের বায়ে ও নিজের চেষ্টাতে 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কয়েক বৎসরে তাহার প্রচুর অর্থ বায় হুইয়া 
গেল। আত্মীয় স্বজন বদ্ধু বান্ধব এই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইতে নিরম্ত হইবার 
জন্ত তাহাকে কতই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি কর্ণপাত 
করেন নাই। অনেক সমজ্ধ দেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ হইতে বেতনটা পাইয়া 
বাড়ীতে ফিরিবার সময় পথে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া! সে বেতনের অধিকাংশ 
তথাকার ব্যন্ নির্ববাহের জন্য দিয়! সামান্ত অর্থ লইম্া গৃহে ফিরিয়্াছেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৮৯ 


পাপের প্রতি তীহার এমনি দ্বণা ছিণযে গ্রামের পাপাচারী লোকের! 
তীহাকে দেখিয়া কাপিত। একবার একজন দুশ্রিজ্র পুরুষ একটী গোপ- 
জাতীয়! বিধবাকে বিপথে লইয়া গেল; এবং কিছুদিন পরে তাহাকে অস্তমন্বা 
অবস্থাতে তাড়াইয়া দিল। বিদ্যাভৃষণ মহাশয় ইহা জানিবামাত্র নিজের বায়ে 
দেই রমণীর দ্বারা আদালতে নালিস উপস্থিত করাইক়! সেই ছুশ্চরিত্র পুরুষের 
নিকট হইতে এ নারীর মাসিক বৃত্তির বাবস্থ। করিয়া দিলেন। 

আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়া! 
প্রতিবেশবাসিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্ত তাহার 
প্রতি বিবিধ প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করেন। একদিন বিগ্যাভৃষণ মহাশগ্ন 
সোমপ্রকাশ লিখিতেছেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে এ ধনী লোকটা 
সদলে সেই বিধবার বাটাতে প্রবেশ করিয়া! তাহাকে প্ররস্থার করিতে যাইতেছে । 
তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রাখিয়া স্বীয় সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া বিধবার গৃহাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। তিনি তাহার ভবনে প্রবেশ করিয়া! স্বহস্তে সেই ধনীর 
গ্রীবা ধরিয়। বাড়ী হইতে বাহির করিয়! দিলেন। তাহার প্রতি সংভ্রম বশতঃ 
তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে গ্রামে তিনি ছূর্ধলের রক্ষক 
ও সর্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের উৎসাহ-দাতা৷ রূপে বাস করিতে লাগিলেন। 

বার্ধকো একটা বিষয়ের জন্ত তাহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা যাইত। ইংরাজী 
শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্মের শাসন ও ধর্মের উপদেশ রহিত হইতেছে 
বলিয়৷ ছুঃখ করিতেন। তাহার একটা পুত্র এই সমরে জপ, তপ, পুজ 
প্রভৃতিতে কিছু অধিক মাত্রায় মাতিয়া গেল। এমন কি সেজন্য তার জ্ঞান 
চচ্চা, সংসারের কাজ কন্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ রহিল না। কেহ সে 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়! ছুঃখপ্রকাশ করিলে বিগ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন-__ও 
শিশু নহে বয়ঃপ্রাপ্ত, ও বাহা আত্মার কল্যাণকর ভাবিয়াছে তাহা করুক, 
দেশকাল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও যে অন্যদিকে মতি না দিয়! বন্মসাধনে 
মাতিয়া আছে তাহা ভাল? সাধারণ মান্থষের ধশ্মোপদেশের স্থবিধার জন্য 
তিনি নিজভবনে হুরিসভা জরিতে দিয়া কথকতা, পাঠ, শান্তব্যাথা। প্রভৃতির 
বাবস্থা করিয়াছিলেন। 

শেষ দশায় শারীরিক অন্বাস্থানিবন্ধন তিনি দোমপ্রকাশ সম্পাদদনে 
ততটা সময় দিতে পারিতেন না । এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থালাভের উদ্দেশে 
কাশীতে গিয়া বাস করেন। তীর্থস্থানের ছুরবস্থ। পুর্বে কখনও দেখেন নাই। 


৩৭ 


২৯০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কাণীতে গিয়। কাণীবার্ী অনেকের বিশেষত্তঃ পাগুাগণের মধ্যে ধর্ম ও নীতির 
দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগে । তিনি হৃদয়ের সেই 
ভাব বাক্ত করিয়। “বিশ্বেশ্বর-বিলাপ” নাতে একখানি কাবাপুস্তক রচন! 
করেন। তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য 
করিতে পারিতেন ন| | 

ইহার উপরে ভার্ন কিউলার প্রেস আকৃট্‌ (ড০7790018: 0১798৪ 4০0) 
নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা যখন ইংরাজী কাগজে 
পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ তুলিয়া! দিলেন, 
তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না। 
এই- সময়ে বঙ্গের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাহাকে. নিজ 
ভবনে ডাকাইরা, সোম প্রকাশ তুলিয়া না দিবার জন্ত অনেক অনুরোধ 
করিয্াছিলেন। পরে. &ঁ গহিত আইন উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার 
বাহির হইল বটে কিন্তু পূর্বপ্রভাব আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে 
গ্েল। ইহার পরে তিনি “কল্পদ্রম” নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন 
বাহির করিয়াছলেন;. তাহাও তীহার অন্গস্থতা বশতঃ অধিক কাল 
রহিল না। চরমে তিনি পীড়িত হইয়া রে ওরা. রাজোর অন্তর্গত সাতনা নামক 
স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্ঠব্রণ রোগে ১৮৮৬ সালের 
২২খে আগষ্ট দিবসে গতাস্থ হন। 

লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া বিগ্তাভৃষণ মহাশয়ের পিতা! হরচন্ত্ 
স্চাররত্ব মহাশয়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহা অল্পদিনের জন্য ; কিন্তু লাহিড়ী 
মহাশয়ের প্রকৃতিতে গুরুতক্কি ও সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে দেই অল্প- 
দিনের সধ্ধন্ধ তিনি কখনও ভূলিতে পারেন নাই । চিরদিন স্তায়রত্ব মহাশয়ের 
নাম স্থৃতিতে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। স্যাত্বরত্ব মহাশয়ের স্বসম্প্কায 
লোকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ বিস্তাভূষণ মহাশয়ের প্রতি, শ্রন্ধা প্রচুর পরিমাণে 
ছিল। সেই কারণেই বোধ হয় আমাকে দেখিবামাত্র স্তায়রদ্ব মহাশয়ের 
দৌহিত্র বলিয়। প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে লইয়্াছিলেন। 





ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার । 
..: বঙ্গদেশকে যত লোক লোকচক্ষে উ*চু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত 
বাঙ্গালিগণের মনে «মনুষ্যত্বের আকাঙ্ষ1 উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । রঃ ২৯১ 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল.সরকার একজন অগ্রগণ্য বাক্তি। এরূপ বিমল সতান্থরাগ 
অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিন্ততা অতি 
অল্প বাঙ্গালীই দ্বেখাইতে পারিক়্াছেন; এরপ জ্ঞানান্থরাগ এই বঙ্গদেশে ছলভ। 
তাহার সংশ্রবে আসিয়া! এ জীবনে বিশেষ উপরূত হইয়াছি। তাহার নাম নব্য- 
বঙ্গের শিক্ষাগুরুদিগের মধ্যে গণনীয় ; স্থতরাং আনন্দের সহিত তাহার জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট করিতেছি । 

কলিকাতার অনূরবর্তী হাবড়া বিভাগের পাই কপাড়া নামক গ্রামে, -১৮৩৩_॥ 
সালের ২রা নবেগ্বর দিবসে মহেজ্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাচ বৎসর বন্ধসের 
সময় ইহার জননী ছয় মাস বয়স্ক আর একটা পুত্র কোলে ইহাকে লইয়া! 
কলিকাত। নেবুতলাতে ইহার মাতামহালয়ে আগমন করেন। ইহার অল্পকাল 
পরেই ৩২ বৎসর বয়সে পাইকপাড়া গ্রামে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন 
ইহার মাতুলদ্বয, ঈশ্বরচন্র ঘোষ ও মহেশচত্র ঘোষের উপরে ইহার রক্ষা ও 
প্রতিপালনের ভার পড়ে । এই পারিবারিক দুর্ঘটনার চারি বৎসর পরেই 
তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তখন পিতৃয়ান্তহীন হইস্থা তিনি, উক্ত মাতুলদ্বয়ের 
স্নেহ যনে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 

তাহার মাতুলের! প্রথমে বাঙ্গালা শিখিবার জন্ত তাহাকে গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালে ভর্তি করিয়া দেন ; এবং কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখাইবার জন্য 
ঠাকুর দাপ দে নামক একজন ভদ্রলোককে নিধুক্ত করেন। উত্তর কালে এই 
ঠাকুর দাদ দে বতদ্দিন জীবিত ছিলেন ডাক্তার সরকার তাহাকে গুরুর স্ঠায় 
ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া! আপিয়াছেন; এবং নিজ কার্ষ্যের সভায়নূপে রাখিয়াছেন । 

সরকার মহাশয়ের মাহুলদিগের অবস্থা ভাল ছিল না। উহার প্ো্ঠ 
মাতুল ট্রাভ.লিং প্রিণ্টারের কাজ করিতেন; তাহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও 
যে খুব ভাল ছিল এরূপ মনে হয় না। 

ঠাকুর দাস দে মহাশয়ের নিকট সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করার পর, 
তাহার কনিষ্ঠ মাতুল তাহাকে ফ্রী বালকরূপে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দিলেন । : মহামতি হেয়ার তখনও জীবিত ছিলেন। তাহার দেড় ব্সর পরে 
১৮৪২ সালে ইহুলোক পরিত্যাগ করেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পর্য্যন্ত হেয়ারের 
স্থলে ছিলেন। এ ষালে তিনি জুনিয়ার স্কলার্সিপ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া 
হিন্দু কালেজে গমন করেন। হিন্দু কালেজে তিনি ১৮৫৪ সাল পর্যাস্ত পাঠ 
করেন। ইতিমধ্যে তাহার জ্ঞানপিপাসা অতিমাজ বদ্ধিত হইল, তিনি নান। 


৯২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎ্ব্গপীন বঙ্গসমাজ | 


জ্ঞানের বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরস্ত করেন ।॥ কালেজের পাঠ বিষয় ও 
গ্রন্থ সকলে তার পরিতৃপ্তি হইত না। বিজ্ঞান পাঠের জন্য তাহার মন বাগ্র 
হইত। তখন হিন্দু কালেজে বিজ্ঞান পাঠনার রীতি ছিল না) 
আয়োজনও ছিল না। অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভন্তি 
হইবার সংকল্প করিলেন; এবং তীহার হিন্দু কালেজের অধ্যাপকদিগের 
অমতে উক্ত কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন। 

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি পরিণীত হইলেন; এবং ১৮৬০ সালে 
তীহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করিলেন। 

ডাক্তার সরকার মেডিকেল কালেজে ছয় বৎসর পাঁঠ করিয়! ১৮৫৯ । ৬৪ 
সালে এল্‌, এম্‌, এস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসকরূপে বাহির হন। 
মেডিকেল কালেজে অধায়নকালে, তিনি তাহার অধ্যাপক ও সহাধ্যান্রিগণের 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; এবং সে সময়ে পরীক্ষোত্ীর্ণ ছাত্রগণের জন্ত 
যতগুলি পারিতোধিক ছিল প্রায় সকলগুলিই অঞ্জন করিয়াছিলেন ; 
স্থতরাং তিনি কালেন্দ হইতে বাহির হইলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি তাহার সঙ্গে 
সঙ্গেই আসিল; এবং তাহার বহুদর্শিত| ও প্রতিভার গুণে তিনি অচিরকালের 
মধ্যে সহরের একজন খ্যাতনাম। চিকিৎসক হুইয়! উঠিলেন । 

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্বোচ্চ এম, ডি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। 
তখন তাহার মান সম্ভ্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎপূর্বে ডাক্তার 
চন্দ্রকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইপ্াছিলেন। স্থতরাং দ্বিতীয় এম, ডি 
বলিয়! তাহার নাম সকলের মুখে উঠিয়! গেল । 

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার স্ধযকূমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে সহরে একটা নূতন 
সভা স্থাপিত হয়। তাহা ইংলগ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এনোলিএশন নামক 
সভার বঙ্গীয় শাখা । কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণ 
মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্টা করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ডাক্তার সরকার একটা 
বক্তুতা করেন, তাহাতে তাহার বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলত! দেখিয়া! সকলে 
মুগ্ধ হন। তিনি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তন্নিযুক্ত সেক্রেটারীদিগ্রের মধো 
একজন ছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি উক্ত সভার একজন সহকারী 
; সভাপতিরূপে বৃত হুন। 

যে কারণে & স্ভার প্রতিষ্ঠাকার্ধ্যের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই ;১--এ 
দিডনর বন্কৃতাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধ্যে হোমিওপেখিক 


রি :: একশ পরিচ্ছেদ। ২৯৩ 
চিকিৎসা গ্রগালীর দোষ কীর্তন করেন। সেই বাক্যগুলি স্প্রদিদ্ধ হোমিওপ্যাথ+ 
রাজেজ দ্র মহাশয়ের চক্ষে পড়ে। ডাক্তার সরকারের সহিত তীহার পূর্বে 

পরিচয় ছিল। তৎপরে উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্রই রাজাবাবু & উক্তিগুলি 

অবলম্বন করিয়া ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার উপস্থিত করেন। এই 

বিচার বহুদিন চলিতে থাকে । ক্রমে আর এক ঘটনা! আসিয়। উপস্থিত হয় । 

একজন বন্ধু (1107880 ) মর্গান নামক একজন প্রসিন্ধ চিকিৎসকের লিখিত 

[00110500120 ০1 17০70901১90) নামক একখানি পুস্তকের সমালোচন! 

করিবার জন্ত ডাক্তার সরকারকে অন্থুরোধ করেন। এ সমালোচনা “17018 

ঘ1০9 নামক কিশোরীরাদ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহির করিবার 

কথা থাকে । কিন্তু পুস্তকখানি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতে গিয়া ডাক্তার 

সরকার তন্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনা! 

মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল যে কার্ধযতঃ 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল কিছুদিন না দেখিয়া! মত প্রকাশ করা 
তাহার পক্ষে কর্তব্য নহে । স্থতরাং তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফলাফল 
দেখিবার জন্য. রাজাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইতে লইয়া 
গেলেন। _ ডাক্তার সরকার সেই সকল রোগীর অবস্থা ও চিকিৎস। বিধিমতে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভূল ভ্রান্তি যাহাতে না হুয়ংএরূপ উপায় 

মকল অবলম্বন করিলেন। এই রোগীগুলির চিকিতস! কার্য্য দেখিতে দেখিতে 

ডাক্তার সরকারের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। হানিমানের অবলদ্িত 

প্রণালী ষে যুক্কি-সঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল। এই পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে 

তাহারা ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন । 

অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিরা আপনার অর্থোপার্জন ও 

সখ সচ্ছন্দের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্ত্রলাল সরকার সে ধাতুর লোক 

ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়৷ একবার ১প্রতীতি হইত তাহা! তিনি 

হৃদয় মনের দহিত অবলম্বন করিতেন; তাহা! প্রকাশ ব! প্রচার করিতে 

কুষ্টিত হইতেন না) অথবা সত্যাবল্বন বিষয়ে ক্ষতি লাভ, বা লোকের 
অন্্রাগ বিরাগের ভয় করিতেন না। তীহার সেই প্রকৃতি অনুসারে, বখন 
তাহার মত,পরিবর্তন হইল তখন তিনি তাহা তাহার ..চিকিৎসকবন্ধুগণের 
নিকট ব্যক্ত করিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। ৪1 


১৮৮০ 


২৯৪: রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমমাজ । 

১৮৬৭ সালেন্ন ১৬ই ফেব্রুযারি দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএশনের 
বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সান্বৎসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তার 
সরকার “চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দিষ্টতা” বিষয়ে একটা বক্তৃতা পাঠ করিলেন। 
তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সতা-প্রিয়তা, নির্ভীক-চিত্তত| সমুদয় একাধারে 
উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি এলোপেখিক চিকিৎসা- 
প্রণালীর সর্বজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্ভন করিয়া হানিমানের 
আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুকতা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হুইলেন। ইহার ফল 
যাহ! দাড়াইল তাহা! বোধ হুয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিয়া! বিবেচনা! করেন নাই । 

তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ইংরাজ ডাক্তারগণ মহা! আপত্তি উত্থাপন করি- 
লেন। ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়! লাল হইর়! গেলেন; 
ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি 
থামাইয়! দিবার চেষ্টা করিপেন ; বলিলেন “ডাক্তার সরকার ! ডাক্তার সরকার! 
আর একট! কথা যদি বল, তবে তোমাকে এখান হ,তে বাহির করে দেব।” 
গরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন, যে ডাক্তার সরকার উক্ত সভার সহকারী 
সভাপতি থাক দূরে থাক্‌, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন ন।। 
ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্তী প্রভৃতি এরূপ মতে সায় দিলেন। সভামধো 
আগ্নেক্সগিরির অগ্নাৎপাতের স্তায় সভাগণের ক্রোধ-বহি প্রজ্জলিত হুইল। 

ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া ধার গম্ভীর ভাবে গৃহে 
প্রতিনিবুন্ত হইলেন। বাড়ীতে আসি! বলিণেন “আমি চাষার ছেলে, না হয় 
সামান্ কাজ করে থাব তাতে আর কি? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই 
হুবে”। ওদিকে সংবাদ পত্রের স্তস্ত সকল এই বার্তাতে পুর্ণ হইতে লাগিল। 
মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবনন তাহার বিরুদ্ধে এক বভৃতা করিলেন; 
ভাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎসকগণ এক 
বাক্যে তাহাকে বর্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হুইয়! যাইতে লাগিল। 
ডাক্তার সরকারের পসার কিছু দিনের জন্ মাটী হুইয়া গেল। ছয় মাসের 
মধ্যে তিনি একটীও রোগী পাইলেন না। কিন্ত তিনি নির্ভীক চিত্তে দণ্ডারমান 
বহিলেন। যাহা সত্য বলিয়া! বুঝিয়্াছিজেন তাহা ঘোষণা করিতে বিরত 
হইলেন না। পর বৎসরেই তাহার 091০9৮6% ০971)91 0£ 809010179 
বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মানুষটা দমে নাই) যাহাকে সতা 
বলিয়া বুঝিয়্াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পন করিস্বাছে। এই ঘোর পরীক্ষার মধ 


র্‌ একা পরিজ ২৯৫. 


তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা তিনি নিজে এক স্থানৈ ব্াক্ত করিয়াছেন) 
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08__অর্থাৎ ষতা যাহা! তাহা চরমে জ়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বালেই আমি 
সবল ছিলাম।» তীহার ভূতপুর্ক প্রোফেসারদিগের অনেকে ত্তাহার প্রতি 
খড়গহস্ত হইয্াছিলেন এবং তাহাকে অবাচা কুবাচা বলিয়াছিজেন; কিন্ত 
তিনি কি ভাবে সে সমুদয় কটুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! এ ১৮৬৭ সালে 
মার্চ মাসে মুদ্রিত তাহার এ বক্তৃতার ভূমিকা হইতে উদ্ধত করিতেছি । তিনি 
এক স্থানে বলিতেছেন ;-__ 
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সকলে অনুভব করুন যখন তাহার বিরোধিগণ কোলাহল করিতেছিলেন এবং 
তাহার গ্লুতি নান! প্রকার কটুক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন এই. 
মহামনা বাক্তি কোন দগতে বাস করিতেছিলেন। ইহারই কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ, 
১৮৯৯ সালের প্রারন্ডে আমি তাহার অরুত্রিম সাধুতার এক পরিচয় পাই, তাহা 
চিরস্মরণীয় হইয়া. থাকা উচিত বলিয়া লিখিয়া রাখিতেছি। টির 
আমি তখন একুশ বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল এ পরীক্ষা দিয়া 
উঠযাছি। সে সময়ে আমি ভবানীপুর আমার আশ্রয়দাত| ও প্রতিপালক 


সি রাঁমতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


হাইকোর্টের প্র্গিত্ধ উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস 
করিতেছিলেন। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান 
ছিলনা। আমার পিতার সহিত বন্ধুতা স্থত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে 
আনিয়া, দয়া করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিষ্টাছিলেন। কেবল স্থান দিয়া 
ছিলেন তাহা নহে, ভ্রাত-নির্বর্বশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার 
সরকার সেই ভবনের স্থারী-চিকিৎসক ছিলেন। এল, এ পরীক্ষা কালে 
গুরুতর শ্রম করাতে আমার এক প্রকার পীড়া জন্মে । বাসার লোকেরা! আমাকে 
. বলপূর্বক ধরিস্া ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন 
আমাদের বাসাতে এই একটা বামনের ছেলে আছে, এল এ পরীক্ষার জন্য 
গুরুতর শ্রম ক'রে এর কি অন্গথ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয় করে এর 
চিকিৎসার ভার নিতে হবে ।” ডাক্তার সরকার দগ্! করিয়া আমার চিকিৎসার 
ভার জইলেন। বলিলেন ;_-“তোমার পীড়ার আন্পূর্ব্বিক বিবরণ লিখে আমার 
কাছে পাঠিও।” কিন্ত দে দিন আর এক ঘটন! ঘঠিল যাহাতে আমার মনটা 
খারাপ হইল। মহেশচন্দ্র চোধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র চৌধুরী 
একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। আমরা যুবকদল তাহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রদ্া 
করিতাম। কিন্তু তাহার একট! স্বভাব এই ছিল যে তিনি সকল বিষয়ে 
অতিরিক্ত মাত্রায় অন্ুসন্ধিৎস্থ হইতেন। সে দিন ডাক্তার নরকার যখন ব্যবস্থা 
পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পারে দড়াইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন “মশাই কি 
ওঁধধ দিলেন?” ডাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি মেডিকেল কাজেজে পড়েছেন ?” 
গিরিশ বাবু--ন1। 
ডাক্তার সরকার--তবে এমন আহাম্মুকি করেন কেন? আমিকি ওঁধধ 
দিচ্চি তাতে আপনার দরকার কি? 
এই কথাগুলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন যে আমাদের সকলের প্রাণে 
বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আন্বপূর্বকি বিবরণটা 
ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইবার সময় ততংসঙ্ষে বাঙ্গালাতে এক পত্র 
লিখিয়! পাঠাইলাম। তাহা তাহার গিরিশবাবুর প্রতি পূর্বোক্ত কর্কশ 
ব্যবহারের অন্ত তিরস্কারে পূর্ণ ছিল। পাঠাইবার সমন্ধ মনে হুইল না 
যে নিজে ত. গরাৰ ব্রাহ্মণের সম্তান, যাহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে বাইতেছি, 
তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার । চিঠীখানি পাঠাইফ়্াই চিন্তা হইল 


১5: 


বুঝি বা! চৌধুরী মহাশক্মদিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল ভয়ে ভয়ে 
কাস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আলিবার কথা 
ছল না। তথাপি তিনি আসিণেন। আসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন "শিবনাথ ভট্টাচার্য তোমাদের বাড়ীতে কে?” তাহারা! হাসিয়! 
বলিলেন “সেই বে মশাই পাগল! ছেলেটা” । শুনিলাম ডাক্তার সরকার 
“গম্ভীর ভাবে বলিলেন__“ঈশ্বর করুন এমনি পাগলা 'ছেলে দেশে বেশী হয়। 
আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই ।” 

আমি উপরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়। আমাকে টানিয়! 
লইয়া গেল; “শুরে আত্ম আয় ডাক্তার সরকার তোকে ডাকচেন।” আমি 
কাপিতে কীাপিতে গিম্বা উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র 
ডাক্তার সরকার টেবিলের অপর পার্থ উঠিয়! দাড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারিত 
করিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন__“তোমার ইংরাজী ছ্েটমেপ্ট দেখে 
খুসি হয়েছি; আর তোমার বাঙ্গাল! পত্রের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ 
গ্রহণ কর।” আমি ত অবাক্‌, তারপর তিনি আমাকে তার গাড়িতে তুলির! 
তার বাড়ী পধ্যন্ত আনিলেন। গিরিশবাবুর ওরপ প্রশ্ন কর। কেন উচিত হয় 
নাই, এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এই সকল আমাকে বুঝাইয়া 
বলিলেন। তখন আমি কোথান্ব আর তিনি কোথায়! আমি কলেজের 
একট! গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক । আমার 
তিরস্কারট। এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধৃতারই পরিচয় পাইলাম। সেই 
তাহার সহিত আমার আত্মীরতা জন্মিয়া গেল। তঙ্গবর্ধি আমার বা আমার 
পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার সংবাদ দিবামাত্র বুক দিয়া আসিয়া পড়িয়্াছেন ঃ 
এবং বিনাভিজিটে দিনের পর দিন আসিস! চিকিংস! করিয়াছেন । সে উপকারের 
খণ আমার অপরিশোধনীয় রহিয়াছে । 

এরূপ মানুষকে কে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? অচিরকালের . 
মধ্যে তাহার পসার আবার ফিরিয়া আসিল। তাহার অভ্থাখানের সঙ্গে সঙ্গে 
হোমিওপেখিও লোকচক্ষে উঠিয়া পড়িল। 

১৮%* সালে তিনি কলিকাত! বিশ্ববিদ্ধাপয়ের ফেলো! নিধুক্ত হইলেন। 
প্রথমে তাহাকে আর্ট-ফ্যাকল্টীর প্রতিনিধি করির। সিগিকেটে লওয় হয় । 
তৎপরে ১৮৭৮ সালে সেনেটের সন্ভাগণ তাহাকে ফ্যাকল্টা অব মেডিসিনের 
গ্রতিনিধিরূপে সিপ্ডিকেটে প্রেরণ করিবার প্রন্তাৰ করেন। ইহাতে ফ্যাকন্টী 


৩৮ 


২৯৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


অব মেডিসিনের সভ্যগণের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত. হর । উক্ত ফ্যাকল্টার 
ডাক্তারগণ তাহাকে গ্রহণ করিতে অশ্বীক্কৃত হন। আবার সেই পুরাতন প্রাশ্ব, 
সেই পুরাতন বিবা্। ডাক্তার সরকারকে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়! ছুইখানি 
পত্র লিখিতে হয়; তাহাতে সেনেটের সভ্যগণের মনের সকল সন্দেহ ভঞ্জন হয়; 
এবং তাহার! তাহাকে ফ্যাকল্টা অব মেডিনিনে বাহাল রাখেন। 

১৮৭৬ সালে তাহার প্রধান উদ্ভোগে ও তাহারি চেষ্টায় 'সাএন্স এসেসিএ- 

শন' প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং অগ্ঠাপি বর্তমান আছে। 

১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অন্ত খারারারি সাজিই্টকপে . বুত হন; 
এবং তাহার মৃত্যার পূর্ববৎসর পর্যান্ত এ কার্ধ্য দক্ষতার সহিত করিয়া 
আমেন। 

১৮৮৩ সালে গবর্ণমেন্ট তাহার মান সন্ত্মেন্ন চিহুন্বরূপ তাহাকে সি, আই, ই, 


' উপাধি প্রদ্দান করেন। 


১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের বাবস্থাপক সভার নভ্যরূপে মনোনীত হন। 
১৮৯৩ সালে চতুর্থ বার মনোনীত হওয়ার পর তিনি এ পদ নিজে পরিত্যাগ 
করেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে বৃত হন। 

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ পর্যন্ত চারি বংসরের জন্য ফ্যাকল্টা অব আর্টের 
সভাপতির কার্য্য করেন। 

ব্হুবৎসর এসিয়াটিক সোসাইটার সভাপদে অভিষিক্ত ছিলেন: 

১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় তাহাকে অনারারি ডি, এল্‌ উপাধি 
প্রদান করেন | * 

এতত্িন্ন তিনি স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-সভার সভ্যপদ্দে মনোনীত 
হইয়াছিলেন। 

সায়েন্স এসোসিএশন স্থাপন ব্যতীত তিনি আর একটা সদনুষ্ঠানের স্থত্রপাত 
করিয়াছিলেন। একবার স্বাস্থালাভের উদ্দেশে তিনি বৈগ্ঠনাথে বাস করিতে- 
ছিলেন। তখন তথাকার কুষ্ঠরোগীদিগের ছুর্দশ। দেখিয়া! তাহার পর-ছুঃখ- 
কাতর হৃদয় বড় বাথিত হয়। তিনি নিজে ৫০০* হাজার টাকা বাস 
করিয়! কুষ্ীদ্দিগের জন্ত একটা আশ্রয়-বাটিকা নিশ্মীণ করেন; এবং তাহার পত্রী 
'রাজকুমারীর” নামে তাহা৷ উৎসর্গ করেন। কারাতে 
তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৃ ২৯৯ 

অবিশ্রাস্ত কার্ষ্যে ব্ন্ততার মধো ডাক্তার সরকারের স্থাস্থ্া ভাল থাকিত 
মা; মধ্যে মধ্যে হাপকাশী প্রভৃতি রোগে ভগ্ন হুইক়্া পড়িতেন। তদ্বপরি 
চিকিৎসা-হত্রে কোনও কোনও স্থানে যাওয়াতে মালেরিরা জরে ধরিয়াছিল । 
তাহাতে শেষ দশায় তিনি অতিশয় হূর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৯০৩ 
সালের শেষভাগ হইতে এক কঠিন রোগে ধরিল। মৃত্রাধারে একপ্রকার পীড়ার 
সঞ্চার হইয়া বড়ই ক্লেশ দিতে লাগিল। এ রোগে ১৯০৪ সালের ২৩এ 
ফেব্রুয়ারি দিবসের প্রাতঃকালে প্রাণবাধু তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ 
করিয়া গেল। বঙ্গের একটা উজ্জল তার! চিরদিনের জন্ট অস্ত গেল। 

আমরা তাহাতে যে কেবল সাহস ও সত্যপ্রিয়তাই দেখিক্সাছিলাম তাহ! 
নহে। এন্সপ জ্ঞানান্থুরাগী মানুষ আমরা অল্পই দেখিক্সাছি। চিকিতসাবিগ্কা ও 
বিজ্ঞান তাহার নিজের স্বোপার্জিত বিশেষ বিষ্া ছিল; কিন্তু তাহাতে তিনি 
তৃপ্ত হন নাই; তাহার জ্ঞানান্থ্রাগ সর্দমতোমুখীন ছিল! সর্বপ্রকার জ্ঞাতবা 
বিষয়ে তাহার চিত্তের অভিনিবেশ দু হইত। সদ্গ্রন্থ সকল ক্রয় করা 'ও 
রক্ষা করা, তার একট! বাঁতিকের মত হইয়া দাড়াইয়ছিল। আমরা তাহার 
লাইব্রেরি দেখিবার জন্য মধ্য মধো তাহার ভবনে যাইতাম। তিনি ত্রীহার 
জ্ঞানসম্পত্তি দেখাইতে আনন্দলাভ করিতেন । তাহার ভবনে জ্ঞানান্ুুরা লী 
বন্ধগণের একটা! আড্ডা ছিল। সেখানে বসিলেই অনেক জ্ঞানের কথা শোন! 
যাইত। অনুমান করি তিনি যে লাইবেরি রাখিয়! গিয়াছেন তাহার মূলা 
লক্ষ টাকার অধিক হইবে । ধনী বাক্কিরা বিষস্ু সম্পত্তি রাখিয়া! যায়, এই 
স্বাবলম্বনশীল, আত্মোক্সতিপরায়ণ দরিদ্রের সন্তান স্বোপার্জিত ধনের চিহ্ন 
স্বরূপ লক্ষ টাকারও অধিক মূলোর জ্ঞানসম্পন্ভি রাখিয়া গিয়াছেন। 

বহুদিন সাধুসুখে গুনিয়া আসিতেছি, ধাহাদের হৃদয় পবিত্র তাহাদের হৃদয়ে 
ঈশ্বর আবিষ্ৃত থাকেন। মহেত্দ্রলাল জীবনের সকল পথে, সকল সঙ্ষটে, 
সকল সংগ্রামের মধো, ঈশ্বরের সাল্লিধা অনুভব করিতেন! ঘিনি মৃত্যুর 
কিছুদ্দিন পূর্ব্রে রোগথগ্্রণার মধ্যে নিয্লিখিত সংগীত রচনা করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহার দ্বাভাবিক ধর্ম্ভাবের বিষয় আর কি বলিব। 


পাহাড়ী-_কাওয়ালি। 
সয় না রোগের যাতনা আর দয়না, 
কোথায়, নাথ, তোমার অসীম করুণ! । 


২৩৪ বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 
কুপাদৃষ্টি থাকলে তোমার, থাকেনা ত.( কোন) 
১ * যাতনা । 
দিকে এ বিশ্বাস। করে। না! নিরাশ। (একবার ) 
ন্নেহ-নক়নে চাও না। 
কোপদৃষ্টি,ফিরাইয়ে লও, আর বাচিবনা, বাচিবন] 
সকলি খাদ, অধিক পোড়ালে কিছুই খাক্বে ন|। 
জানি প্রভূ, যা কর তুমি, ত! সবে হয় মঙ্গল সাধনা, 
ওবু কাতর হয়ে আমি করিয়াছি থে প্রার্থনা ; 
তাতে তব কাছে, বদি হয়ে থাকি অপরাধী 
নিজগুণে দয়াময় করহে মাঞ্জন!। 
কারে দুঃখ জানাই, প্রত, তোম1 বিনা, 
তুমি ছাড়া কে আছে, বুঝিতে মনের বেদনা, 
কে অছে আর শান্তিদাতা দেখিতে পাই না; 
তাই কেঁদে ডাকি তোমায় ঘুচাতে জালা যন্ত্রণা । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


্রাহ্মলমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধশ্রের পুনরুণথানের সুচনা । 
১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পধ্যন্ত | 


১৮৭০ সালের শেষে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ইংলগ্ হইতে ফিরিয়া 
আসিলেন। আসিয়! নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। “ভারত- 
সংস্কার সভ। নামে একটী সভ। স্থাপন করিস্বা তাহার অধীনে পাঁচ প্রকার 
কারধ্যের আয়োজন করিলেন। (১ম) সুলভ সাহিতা, (২ক) সুরাপান নিবারণ, 
(৩) শ্রমজীবি-বিগ্ভালয়, (৪র্থ) ভ্ত্রীশিক্ষা, (৫ম) দাতব্য-বিতরণ। স্ুলভ-সাহিত্য 
বিভাগে “সুলভ সমাচার” নামক এক পয়স! মূলোর সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির 
হইল; স্ুরাপান নিবারণ বিভাগে “মদ ন| গরল” নামে এক মানিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হইল) শ্রমজীবি-বিগ্ভালয় বিভাগে শ্রমজীবিদিগের জন্ত নৈশ বিগ্বালক়্ 
স্থাপিত এবং তাহার কার্/ভার তাহার অনুগত কার্ধ্যদক্ষ এক প্রচারকের 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৩০১ 


প্রতি অপিত হুইল; স্ত্রীশিক্ষ! বিভাগে বন্স্থা মহিলাদিগের জন্ট এক বিগ্ালয় 
খোলা হইল; তাহাতে আমাদের অনেকের স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি বরস্থা মহিলাগণ 
পাঠ করিতে লাগিলেন 7 এবং আমর! কয্পেকজন তাহার শিক্ষক হুইলাম $ 
দ্বাতবা বিভাগে এক মহাকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন বেহাল! প্রভৃতি 
কলিকাতার উপনগরবর্তী স্থানে ম্যালেরিয়া জরের বড় প্রাহূর্ভাব দেখ! গিয়া! 
ছিল। কেশবচন্ত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহার একজন অনুগত প্রচারক 
সপ্তাহের মধ্যে কয়দিন গিয়া! ম্যালেরিয়া-পীড়িত দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎস! 
ও তাহাদের মধ্যে উধধ;বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারক খ্যাতনামা 
বিজয়রু্ণ গোদ্বামী। গোস্বামী মহাশয় শাস্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বংশের সন্তান। 
যৌবনের প্রারস্তে ত্রাঙ্মপমাজের দিকে আকৃষ্ট হন; এবং ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার কার্ষো 
আপনাকে অর্পণ করেন। তিনি কলিকাত| মেডিকেল কালেজে পড়িয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই নান ও ঈশ্বরোপাসন! সারিয়া কিছ 
জলযোগ পূর্বক, ওধধ ও পথাদি লইয়া, বেহালাতে গমন করিতেন; 
এবং সেখানে ১০1১১ টা পর্য্যন্ত রোগী দেখিয়া! এবং উধধ বিতরণ করিয়! ১২টার 
সময় সহরে ফিরিতেন; ফিরিম্না আহার করিয়াই বরস্থাবিগ্ভালয়ে গিয়া 
পাঠন! কার্ধো নিষুক্ত হইতেন। সে সময়ে তাহার যে পরিশ্রম দেখিয়াছি 
গবর্ণমেণ্টের কোনও উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারীকে তত পরিশ্রম করিতে কখন 
দেখি নাই। সেই শ্রমে তার শরীর জন্মের মত ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি পরে 
এক প্রকার ব্রাহ্মপমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন বপিলে হয়; কিন্ত আমাদের 
সঙ্গে বাসকালৈ যে নিঃস্বার্থ পরসেবা, থে সদনুষ্ঠানে একাগ্রমতি, যে ধর্মোৎসাহ 
দেখাইয়া! গিয়াছেন তাহা চিরদিন আমার্দের আদর্শস্বরূপ স্মৃতিতে মুদ্রিত 
রহিয়াছে। 
পুর্বোক্ত পঞ্চবিধ সদনুষ্ঠানের মধ্যে “সুলভ সমাচার বিশেষ উল্লেখযোগ। 
সুলভ সমাচার, এদেশে স্থুলভ সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শন করিল। এক পক্সস! 
মূলোর সংবাদপন্ব যে বাহির হইতে পারে, এবং বাহির হইলে যে তিষ্িতে পারে, 
তাহা কেহ অগ্রে গরানিত ন1। “ন্থুলভ" যখন বাহির হইল তখন চারিদিকে 
আলোচন। পড়িয়া! গেল। “সুলভ' একদিকে যেমন দেশের প্রচলিত সংবাদ 
দিতে লাগিল, অপরদিকে নীতিপূর্ণ প্রবন্ধের দ্বারা লোকচিত্তের সপ্ভাব উদ্দীপন 
ও হথান্তরসোদ্দীপক গল্পাদি দ্বার আমোম্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল। 
ছঃখের বিষয় "সুলভ কয্ধেক বৎসর পরে অন্তহিত হইয়। গেল। 


৩০২ রামতন্ু লাহিড়ী ও জিখভানীর খটনহাজ। 


এই পাঁচ প্রকার সদনুষ্ঠান ব্যতীত ভারতসংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্ত্ 
সেন মহাশয় আরও কয়েক প্রকার কার্ধ্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। হুরনাথ 
বন্থ নামক ব্রাহ্মদমাজের একজন উৎসাহী সত্যের প্রতিষ্ঠিত একটা স্কুল নিজ- 
হাতে লইয়া! তাহার এলবার্ট স্কুল নাম দিয় চালাইতে লাগিলেন। তৎপরে 
কলেজ স্কোয়ারের উত্তরপার্খববন্তী পুরাতন (প্রসিডেন্নি কলেজের বাবহৃত 
একটা বাড়ী ক্রন্ করিয়া, তাহাতে এলবার্ট স্কুল স্থাপন করিলেন; এবং 
তাহার উপরের তালার বড় হুলটা টুষ্টিগণের হস্তে দিয়া, এলবার্ট হল নাম 
দিয়, সর্বসাধারণের বাবহারের জন্য রাখিলেন। 

এতদ্বাতীত এই সময়ে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের অনুষ্ঠিত আর একটা 
প্রধান কাধ্য ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এ কার্যোর স্ত্রপাত হয়। 
কেশবচন্দ্র ইংলও্ড বাসকালে ইংরাজজাতির গাহস্থ্যনীতি দেখিয়া অতান্ত মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা বলিতেন ইংরাজের 10709 ব! গৃহ-পরিবারের 
তায় জিনিসটা আর পৃথিবীতে নাই । বাস্তবিক ইংরাজ মধাবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের 
গৃহের ধর্মমভাব, স্থশৃঙ্খলা, স্থনিয়ম, মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা, কার্যযবিভাগ, নরনারীর 
স্বাধীন সম্মিলন, শিশু পালন প্রভৃতি সমুদয় অতীব প্রশংসনীয়- এবং অন্থকরণের 
যোগ্য। তিনি মনে করিলেন একটা আশ্রম স্থাপন করিয়া কতকগুলি ব্রাহ্ম 
পরিবারকে তাহাতে থাকিবার জন্ত আমগ্রণ করিবেন) এবং তাহাদিগকে 
কিছুকাল স্ুনিয়মে ও ধর্মসাধনে নিযুক্ত রাখিয়া! পারিবান্পিক ধর্ম্জীবনে 
শিক্ষিত করিবেন। তৎপরে তাহার! সেই শিক্ষার ভাব লইয়া! নান স্থানে 
যাইবে; ক্রমে ব্রাঙ্গপরিবার সকল ধর্মসাধন, শৃঙ্খলা ও স্ুুনিয়ম বিষয়ে 
আদর্শ পবিবার হইবে । তাহার অভিপ্রায় অতি মহৎ ছিল। তীহার আহ্বানে 
আমরা অনেকে সপরিবারে ভারত-আশ্রমে গিয়া বাস করিয়়াছিলাম। 
সেখানে একত্র উপাসনা, একক্র আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্যা প্রভৃতির 
ব্যবস্থা হ্ইয়াছিল। তদ্বারা আমর! আপনাদ্িগকে বিশেষ উপকৃত বোধ 
করি। ছুঃখের বিষয় আশ্রমটা বহুদিন স্থায়ী হুয় নাই; কয়েক বৎসর পরেই 
উঠিয়া যায়। 

আর এক কারণে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কালটা বিশেষ ভাবে ম্মরণীয়। 
এই সময়ে ত্রাহ্গদমাজে ও তদ্দার! বঙ্গসমাজে স্র-স্বাপীনতার আন্দোলন-ও চর্চা 
উপস্থিত হুয়। ব্রান্ষসমাজের ভিতরে ভিতরে অনেকদিন হইতে এ চর্চা 
চলিতেছিল। ইহার কিছু পূর্বে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ হইতে একজন 


টি 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । টি 


দ্চেতা, নির্ভীক, একাগ্রচিত্ত ও নারীহিতৈষী পুরুষ কলিকাতাতে আগমন 


করেন। তাহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি আসিবার সময় 
তীহার প্রকাশিত “অবলাবান্ধব” নামক সাপ্তাহিক পত্র সঙ্গে করিয়া! আসেন । 
“অবলাবান্ধব” ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাক হইতে প্রকাশিত হয়; এবং 
নারীগণের শিক্ষ। ও উন্নতি সপ্ন্ধে অতাগ্রসর দলের কাগজ বলিয়! পরিগণিত 
হুয়। কলিকাতাতে আসিয়া নৃতন নৃতন ৫পখকদ্দিগের সাহাযো অবলাবান্ধবের 
শক্তি ব্রাহ্মমমাজ মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ব্রাহ্ম যুবকযুব্তীদিগের মধ্যে 
অনেকে এ ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ভূতপূরব 
স্থগ্রসিদ্ধ উকীল ছূর্গাষোহন দাস মহাশয় ১৮৭০ সালে হাইকোর্টে ওকালতী 
করিবার জন্য বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আসিয়া গাঙ্গুলী 
মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন । ব্রাঙ্মপ্দিগের উপাসনাস্থান যে ভারতবর্ধীর 
্রাঙ্গমন্দির তাহাতে কেন মহিলাদিগের জন্য পর্দার বাহিরে বসিবার স্থান 
থাকিবে না, অগ্রসর যুবকদলের মধ্যে এই আলোচনা কিছুদিন চলিল। 
অবশেষে তাহার! কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। 
বলিলেন যে তীহারা স্বীয় স্বীয় পরিবারের মহিলাদিগকে লইয়া! পর্দার বাহিরে 
প্রকাশ্তভাবে বসিতে ইচ্ছক, এ বিষয়ে তাহাকে সম্মতি দিতে হইবে। আচার্ধ্য 
কেশবচন্দ্র মহা সমন্তার মধো পড়িয়া গেলেন। তাহার উপাসকমগ্ডলীর 
কতকগুলি লোক ধেমন এই প্রার্থনা জানাইলেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাবাপন্ন 
অনেক সভা তদ্বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই চচ্চা যখন 
চলিতেছে এমন সময়ে একদিন অগ্রসর দলের কতিপয্স বাক্ধি স্বীয় ্্ীক্স পত্থী ও 
কন্যাগণকে লইয়া আসিয়া পর্দার বাহিরে সাধারণ উপাঁসকগণের মধ্যে 
বদসিলেন। প্রাচীন ও নবীন উপাসকগণের মধ্যে মহাবিরোধ ও আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। স্বয়ং কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ও এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন 
না। তিনি অগ্রসর দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাহার! 
সেরূপ নিষেধ স্টায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বলিলেন__তাহারাও 
উপাসকমণ্ডলীর সভা, মন্দির নিদ্রা বিষয়ে তাহারাও সাহায্য করিয়াছেন, 
মন্দিরের মধ্যে যেখানে ইচ্ছ। তাহাদের বসিবার অধিকার আছে।” কিন্ত সে 
আপত্তি শোন! হইল না। খারাস্তরে তাহার! মহিলাগণের সহিত উপস্থিত হইলে 
তাহাদিগকে বসিতে নিষেধ করা হইল। তথন তাহারা বিরক্ত হুইয়া ভারত- 
বর্মীয় ত্রন্ধমন্দিরে আদ পরিত্যাগ করিলেন ) এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদবাচরণ 


৩০৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 

খান্তগির মহাশয়ের ভবনে এবং তৎপরে অন্ত স্থানে একটা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 
করিলেন। এই সমাজের কার্ধয শ্বতন্্রভাবে কিছুদিন চলিয়াছিল) ভৎপরে: 
কেশবচন্দ্র মেন মহাশয় ব্রক্মমন্দিরে পর্দার বাহিরে মহিলাদিগের জন্য বসিবার 
আসন করিয়া দিলে, প্রতিবাদকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয়া! দরিয়া আবার 
্রন্মমন্দিরে ফিরিয়া আমিলেন। 

স্বতন্ত্র মাজটা উঠিয়া গেল বটে, কিন্ত স্ত্রশিক্ষা! ও স্ত্রীাতির উন্নতি-বিষয়ে 
প্রাচীন ও নবীন ছুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিক়াছিল তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত 
হইল না। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম ভবনে বয়স্থ! বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়! নারী- 
কুলের শিক্ষার যে আদর্শ অনুসরণ করিতে লাগিলেন তাহ! অগ্রসর দলের 
মনঃপৃত হইল না। তাহার! নিজ নিজ পরিবারের কন্তাদিগকে সে বিদ্যালয়ে 
দিলেন না। প্রধানতঃ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে 
"হিন্দুমহিলা-বিগ্ালয়” নামে একটা স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেখানে 
গাঙ্থুলি মহাশয় শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন! 

এই বিবাদ ক্ষেত্রে অনুমান ১৮৭২ সালের শেষে একজন শিক্ষিতা ইংরাজ রমণী 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারী এক্রয়েড। ইনি পরে বরিশালের 
মাজিষ্রেট বেতেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীতা৷ হইয়াছিলেন। কুমারী এক্রয়েড 
ইংলগ্ডর প্রসিদ্ধ গার্টন কলেজে শিক্ষ! প্রাপ্ হইয়া তদানীন্তন ইংলগীয় নারী- 
কুলের মধ্যে স্ুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন । «ভারতের নারীগণের শিক্ষার দুরবস্থার 
কথ। শুনিকা, এদেশে আসিয়া, নারীকুলের শিক্ষাবিধান বিষয়ে সাহায্য করিবার 
বাসন! তাহার মনে উদ্দিত হয়। তিনি আসিয়া পূর্ব আলাগস্বত্রে স্থগ্রসিদ্ধ 
বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; এবং নব- 
প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমহিলা বিগ্তালয়ের তন্থাবধাক্মিকা হইলেন। ওদিকে আনন্দমোহন 
বস্থু মহাশয় বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইর়! শ্বদদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি 
আসিয়! স্ত্ীশিক্ষ। বিষয্ধে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও হূর্গামোহন দাস প্রস্ৃতি 
বন্ধুগথের পক্ষ অবলদ্ধন করিলেন। কম্েক বৎসর পরে কুমারী এক্রয্পেড 
পরিণীতা হুইয়! সহর পরিত্যাগ করাতে হিন্দুমহিল! বিগ্ভালয় রূপান্তরিত হইয়া 
“বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়” নাম ধারণ করিল; এবং প্রধানতঃ আনন্দমোহন বস্থ ও 
র্গামোহন দাসের অর্থ সাহায্যে চলিতে লাগিল । ইহাই বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষার 
প্রথম আয়োজন । কয়েক বৎসর পরে এই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বেখুন কলেজের 
সহিত সম্মিলিত হয়; এবং আনন্দমোহন বনু, ছুর্গামোহন দাস, মনোমোহন 


ঠ 


বাশ পরিচ্ছেদ । .-. 

ঘোষ প্রভৃতি বেখুন স্কুল কমিটাতে স্থান প্রাপ্ত হন; এবং নারীগণকে 
বিশ্ববিগ্থালয়ের উন্নত শিক্ষা দিবার জন্ত বেখুন স্কুলে কালেজ বিভাগ খোলা! হয় । 

এই. সময়ে ব্রাক্মষঘমাজের মধ্যে আর এক প্রকার আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। অনেক যুবক সভা ব্রাঙ্গদমাজের কার্যকলাপের মধ্যে 
নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। কেশবচন্জ্র সেন 
মহাশয় নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর বড় পক্ষ ছিলেন না। তিনি ইহাকে ভয়ের 
চক্ষে দেখিতেন ; স্ৃতরাং একটা মতবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল । 
সভাদমিতিতে ও প্রকাশ্ঠ পত্রার্দিতে আন্দোলন চলিল। অবশেষে নিয়মতন্তর 
পক্ষীরগণ “সমদর্শী” নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তদবধি 
তাহাদের নাম “মদর্শী' দল ভইল। স্ত্ীপ্বাদীনতা৷ পক্ষের অনেকে এ দলেও প্রবেশ 
করিলেন। এই আন্দোলনের চরম ফলে অবশেষে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় গৃহ- 
বিচ্ছেদ ঘটে । 

কিন্তু যেজন্য এই কাল বিশেষভাবে স্মরণীয় তাহা অন্ত প্রকার । কেশবচন্্ 
সেন মহাশক্ বিলাত হইতে আসিম্না আর একটী কার্ধো হস্তা্পণ করেন ; যেজন্ত 
ব্রাহ্মদমাঞ্জ মধ্য এবং তৎসঙ্গে হিন্দুসমাজ মধ্যেও ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়; 
এবং যে আন্দোলনের ফলে বাহিরের লোকের মনে ব্রাহ্মদমাজ্জের শক্তি হাস 
হইয়া হিন্দুধর্মের পুনরুথানের তরঙ্গ উদ্খিত হয়। তাহা এই-_ 

ইহা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৬৯ সাল হইতে ব্রাহ্মদিগের মধো সংস্কৃত 
পদ্ধতি অন্থুসারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতদর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় এক নব বিবাহ-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দু-বিবাহ-প্রণালীর 
সাকারোপাসন1, ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিতাক্ত হইয়াছিল; তত আর 
'সকল বিষয়েই উহা প্রাচীন পদ্ধতির অনুরূপ ছিল । 

যতদিন এক জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ বিবাহ-ক্রিয়। সম্পন্ন হইতেছিল, 
ততদিন 'ই সংস্কৃত পদ্ধতির বৈধতা সম্থন্ধে প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু ১৮৬৪ সাল 
হইতে বিভিন্ন জাতীর বাক্তিগণের মধ বিবাহ-সন্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল ১ 
এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদল মহর্ধি দেবেজুনাথের প্রণীত পদ্ধতি 
পরিবস্তিত করিয়া আপনাদের বিশ্বাস ও রুচির অন্ধরূপ এক নূতন পদ্ধতি 
প্রণয়ন করিলেন। তখন হইতে এই বিচার উপস্থিত হুইল ত্রাঙ্মমমাজের 


নবপ্রণীত পদ্ধতি আইন অন্ুলারে বৈধ কি না? কয়েক বৎসর এই বিচার 
৩৯ ু 


৩৭৯ রাত লাবনী ও তংক্ালীন বলসমাল । 


চলার পর কেশবচন্ত্র আইনজ্ঞ ব্যকতিগণের মত নিদ্ধারণের জন্য, আদিসমাজের 
পদ্ধতি ও নিজেদের অবলম্ষিত পন্ধতি, উভয় পদ্ধতি তদানীন্তন এডভোটকট 
জেনারেলের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি উত্তয্ গদ্ধতিকেই আইনের চক্ষে অট্বধ 
বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন আদি ব্রাহ্মঘমাজের সহিত উন্নতিশীল 
দলের ঘোর বাক্ষুন্ধ উপস্থিত হইল। আদি ব্রাঙ্গসমাজ নবন্থীপ, কাশী প্রভৃতি 
স্থানের পঞ্ডিতগণের মত সংগ্রহ পূর্বক দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে 
তাহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি হিন্দুশাস্তরান্থুসারে বৈধ । কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও 
কতিপক্ লব্ধ প্রতিষ্ঠ সংস্কত-শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে 
উভয় সমাজের পদ্ধতিই শাস্ত্ান্ুসারে অবৈধ । 

ব্রাহ্মঘমাজের মধ্যেই এই মতভেদ ও বিবাদ দেখিয্লা গবর্ণমেন্ট ব্রাহ্গ- 
ম্যারেজ বিল নামে যে নৃতন আইন প্রণম্বন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন 
তাহ পরিত্যাগ করিলেন। এ নাম পরিত্যাগ করিয়া “নেটিব ম্যারেজ বিল” 
নামে এক নৃতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন । কিন্তু হিন্দুসমা- 
জের. মুখপাত্র হিন্দুপেটি,রট প্রভৃতির ও দেশের:অপরাপর প্রদেশের পত্রিকাদির 
প্রতিবন্ধকতায় সে সংকল্পও পরিত্যাগ করিতে হইল। 

ওদিকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭১ সালে আইনটীকে নামহীন রাখিয়া 
পরিবর্তিত আকারে যখন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্ ব্যগ্র হইলেন, তখন 
ছুইটা গুরুতর প্রশ্ন উঠিল। প্রথম, এই নৃতন আইনে কন্ঠার বিবাহবোপধুক্ত 
বয়স কত রাখা হইবে? দ্বিতীয়, এই আইন কাহাদের জন্ত বিধিবদ্ধ করা 
হইতেছে ? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতসংস্কার সভার মভাপতি- 
রূপে দেশের নান! প্রদেশের স্ুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মত জিজ্ঞাস! করিলেন। 
তাহার্দের অধিকাংশের মতে এদেশীয় বালিকাদের বিবাহোপযুক্ত বরস ষোড়শ 
বর্ষের উপরে নির্দিষ্ট হইল। কেবল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অন্যতম 
প্রোফেসার ডাক্তার চাস প্রভৃতি কেহ কেহ লিখিলেন যে চতুর্দশ বর্ষকে সর্ব 
নিয়্তম বয়ন মনে কর! যাইতে পারে । তদনুসারে, ১৮৭২ সালের তিন আইন 
নামে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহাতে চতুর্দশ বর্ষ বালিকাদিগের সর্বনিন্ম 
বিবাহোপযুক্ত বয়স বলিয়। নির্দিষ্ট হইল। 

দ্বিতীয় প্রশ্নটার মীমাংসা! গবর্ণমেন্ট এইরূপ করিলেন যে, এই নৃতন আইন 
তাহাদেরই জন্ত বিধিবদ্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার! প্রচলিত হিন্দু, মুঘলমান, 
্রীষ্টান, স্িছদী প্রভৃতি কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে না, এবং এ সকল ধর্মের 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। ৩০৭ 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি অস্থুসারে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক । বাহিরের লোকের মনে এই 
কথা ফাড়াইল যে ব্রান্ষেরা! বলিতেছে-_"আমরা হিন্দু নই ।” আদিসমাজ এই 
কথার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীণ ব্রাহ্মদলও আপনাদের 
পক্ষসমর্থন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহারা সামাজিক ভাবে হিন্দু 
হইলেও তীহাদের ধন্ধ উদ্দার, আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন একেশ্বর-বাদ) স্থৃতরাং 
তাহাকে ঠিক হিন্দুধশ্ম বলা বায় না। 

এই আন্দোলন চারিদিকে ব্যাপ্ত হুইয়৷ পড়িতে লাগিল। নবগোপাল 
মিত্র মহাশয়ের জাতীয় সভা এবং শোভাবাজারের রান্কা! কমলকৃ্ণ বাহাছুর 
ও কালীক্ুষ্ বাহাছুরের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্বরক্ষিণী সভা প্রধানরূপে বিবাদ 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। জাতীয় সভার উদ্যোগে “হিন্দুধর্মের শ্রে্টতা” 
বিষন্ধে এক বক্তৃতা দেওয়া হইল। আদিসমাজের সড়াপতি তক্তিভাজন 
রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় সেই বক্তৃত! দিলেন এবং মহষি দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতাতে 
সভাপতির কার্ধ্য করিলেন। অচির কালের মধ্যে এ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা 
এদেশের সর্বত্র ও অপরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়া গেল। সনাতন ধর্শারক্ষিণী সভার 
সভাগণ এবং তাহাদের সভাপতি রাজা কালীরুষ্ণ দেব বাহাছুর এই বক্তুতার 
দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠত। প্রতিপাদন 
পূর্বক স্প্রসিদ্ধ মনোমোহন বন্থু প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে 
লাগিলেন । 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী খেলৎচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সনাতন ঠা 
রক্ষিনী সভার অধিবেশন হইত | এই সভা! কয়েক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়। 
প্রাচীনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্তীয় সাস্বিক আচারের প্রতিটা, হিন্দু ভাবের পুনরুখান, 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভার্থনা, প্রভৃতি কার্ধ্য লইস্স! বাস্ত রহিয়াছিল। কিন্তু এই 
সময়েই ইহা, একটি প্রবল শক্তিরূপে দীড়াইল। ছি! ছি! ব্রাহ্মগণ আপনা- 
দিগকে হিন্দু বলিতে চাক়্ না, এই রব যেমন দেশে উঠিয়া গেল, তেমনি এই 
সভার উদ্যোগে হিন্দু ধর্থ্ের পুনরুখানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল। 

চিন্তা করিয়া যতদুর অন্ভব করিতে পারি এই সমস হইতেই দেশের 
লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মমমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। 
আমরা অনুভব করিতে লাগলাম কেশবচন্ত্র সেন আর পূর্বের ন্যায় 
নবাবঙ্গের অবিস্ধাদিত নেতা রহিলেন না; এবং যুবক দলের তাহার দিকে আর 
নে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না । ওদিকে ত্রাক্মদমাজের মধোই তাহার বিরোধী 


৩০৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


দল দেখা দিল) তাহার বিবরণ "অগ্রেই. দিয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয় যুবক দলের নেতৃত্ব এক গ্রকার পরিত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, 
বৈরাগ্য প্রভৃতির সাধনার্থ কলিকাতার সঙ্সিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া, 
কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ একান্তবাসী হইলেন; স্বপাকে আহার করিতে 
লাগিলেন; গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং বৈরাগ্য প্রচারে 
রত হুইলেন। “সমদর্শী” দল এই সকলের প্রতিবাদ করিয়া ছুঃখ করিতে 
লাগিলেন, যে যুবক দলের উপর হইতে ব্রাহ্মদমাজের শক্তি চলিয়া! 
গেল। 

কিন্তু যুবক দল সম্পূর্ণ নেতৃহীন রহিল না। ছুই জন প্রতিভাশালী নেতা 
আসিয়! এই সময়ে বঙ্গের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৭৪ সালে এক 
দিকে আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে ফিরিলেন; অপর দিকে সেই সময়েই 
বা কিঞ্চিৎ পরেই স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম হইতে অবস্যত হইয়া 
কলিকাতাতে আসিয়া বমিলেন। ইহার! উভয়েই ছাত্রদলের মধ্যে কার্য 
আরম্ভ করিলেন 1 হাজার হাজার যুবক ইহাদের কথা গুনিবার জন্ ছুটিতে 
লাগিল; এবং হাজার:হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক! ও স্বদেশানুরাগ প্রবল 
হইয়া উঠিল। যুবকদল যেন ব্রাহ্মদমাজের দিকে পিঠ ফিরিল, এবং রাজনীতি ও 
জাতীম্ম উন্নতির দ্রকে মুখ ফিরিল। মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের ছাত্রসমাজ 
স্থাপিত হইয়া! সেই গতিকে কিয়ৎপরিমাণে নিরমিত করিয়াছিল; কিন্তু মাখার 
মনে হয়, যুবক দলের সে ভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। 

যখন ছাত্র দল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ 
কার্যের স্ত্রপাত হইল; তাহা ভারতসভার স্থাপন। তাহার ইতিবৃত্ত এই ৫ 
বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবন আনন্দমোহন বস্থ ও স্থুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সন্মিলনের স্থান ছিল। সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইহাদের 
সর্বদা কথ! বার্তা হইত। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে বঙ্গদেশে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের জন্ত রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দালনের উপযোগী 
কোনও সভা নাই । কথা বার্ত। হইতে হইতে অবশেষে একটী রাজনৈতিক 
সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সংকল্পের ফলস্বরূপ 
১৮৭৬ সালে ভারতসভা৷ স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবুতে 
সে একটা স্মরণীয় দ্িন। যত দূর স্মরণ হয়, সেদিন স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের একটা পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহা সন্বেও তিনি সভাস্থলে আসিস! 


&. 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৩০৯ 
ভারত সভা স্থাপনে সহায়তা করিজেন। আমাদের অনেকের সহিত 
ছ্বারকানাথ গাঙ্থুলি মহাশয় ভারত সভাতে বোগ দিলেন; এবং পরে ইহার 
সহকারী সম্পাদকরপে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 

আনন্দ মোহন বন্থ ও স্থরেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে ভারত সভা 
একটা মহৎকাজ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভ্রমণকারী বক্তা নিযুক্ত 
করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা করাইতে লাগিলেন । এই ভ্রমণকারী, 
বক্ুগণ সর্ধন্র ভারত সভার দিকে মধাবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন; ইহার অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কার্ষ্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন; এবং রাঞ্জনীতির চর্চার অভ্যাস যাহাদের ছিল না, সেই চর্চাতে 
তাহাদ্দিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
এই সকল কার্যো বিশেষ উৎসাহী ও যত্রপর ছিলেন। 

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্ত্র সেন মহাদয়ের 
অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্ার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্গদিগের মধো মতভেদ টিয়া, উন্নতি- 
শীল ব্রাঙ্গগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হন। প্রতিবাদকারী দল ১৮৭৮ সালের মে 
মাসে সাধরণ ব্রাহ্মদমাঞ্জ নামে একটা স্বতন্ত্র সাজ স্থাপন করেন। এই সাধারণ 
ব্রাহ্মঘঘাজের অগ্রণী সভাগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে পিটাস্কুল নামে একটী নৃতন 
স্কুল স্থাপিত হয়। উহার অন্ুষ্ঠান-পত্র আনন্দমোহন বন্্‌, স্থরেন্র নাথ 
বন্দোপাধ্যায় ও আমার নামে বাহির হয়। আনন্দমোহন বাবু তাহার পরামর্শ 
দাতা, স্থরেন্দ্র বাবু একজন শিক্ষক ও আমি প্রথম সেক্রেটারি থাকি। এই 
সিটাস্কুলের স্থাপন সে সময়কার একটা বিশেষ ঘটন! বলিয়া! এসকল বিষয় 
উল্লেখ করিতেছি । সে সময়ে ইহা সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। 
তখন আনন্দমোহন বন্গু ও স্থরেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদলের ও তাহাদের 
অভিভাবকদিগের এত প্রিয় পাত্র ছিলেন, থে স্কুল খুলিবা মাত্র প্রথম মাসেই ছাত্র 
সংখ্যা এত হুইল যে বায় বাদে অর্থ উদ্বত্ত হইল। 

এ ১৮৭৯ সালেই সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সভাগণ ছাত্রদিগের জন্ত ছাত্র- 
সমাজ নামে একটী  নমাজ্জ স্থাপন করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিটাস্থুলের . 
ভবনে প্রতি রবিবার প্রাতে তাহার অধিবেশন হইত । বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অবলস্কিত শিক্ষা প্রণালী ধর শিক্ষা বিহীন এই অভাবকে কির়ৎ 
পরিমাণে দূর করা এ ছাত্র সমাঞ্জের উদ্দেস্ত ছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র 
এই সমাজে যোগ দিল। আনন্মমোহন বস্থ মহাশয় ও আমি প্রাধানতঃ 
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এই সমাজে উপদেশ দিতাম । ধর্শ-সংস্কার, সমাজ সংক্ষান়, সাধারণ জ্ঞানো- 
ন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ হুইত। মধ্যে মধ্যে আমরা ২০*। ৩০* ছাত্র 
লইয়া শিবপুরের কোম্পানির বাগান প্রভৃতি স্থানে যাইতাম, এবং নানা প্রকার 
সদদালোচনাতে সমস্ত দ্রিন বাপন করিয়! আসিতাম। এই প্রকারে ছাত্র দলের 
মধ্যে কিছু দিনের জন্ত নবোত্সাহের সঙ্শর হইয়াছিল। ছাত্রসমাজ অগ্ঠাপি 
বর্তমান আছে। 

এক্ষণে এই কালের মধো পূর্ববঙ্গে কি প্রকার আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়া 
ছিল তাহা! কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিতে প্রবুত্ত হইতেছি। দশম পরিচ্ছেদ বলিয়াছি 
যে কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় তাহার বিলাত গমনের পূর্বে ১৮৬৯ সালের শেষ 
ভাগে ঢাকার ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ঢাকাতে গমন করেন। তংপূর্ক 
চৈত্র মাসে তিনি দ্বিতীয় বার এ সহরে গিয়াছিলেন; এবং একমাস কাল তথায় 
বাস করিয়৷ ব্রাঙ্মধর্ম্ প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু ১৮৬৯ সালের শেষ ভাগে 
যে আবার গমন করেন তাহার ফল কিরূপ দাড়াইয়াছিল তাহা নির্দেশ করা হয় 
নাই। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ স্থুপ্রসিদ্ধ কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এক স্থানে 
এই ভাবে দিয়াছেন £__ 

"স্বনাম-ধন্ত কেশবচন্দ্র তাহার কতিপয় শিষ্যপহ ঢাকায় আগমন করিলেন ; 
“কেশব ইংরাজীতে ও তৎপরে. বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিলেন; তাহার রক্তুতা 
শ্রবণ করিয়া ঢাকায় সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিস্মিত হইল। 
্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা ঢাকার নগর সঙন্কীর্ভনে প্রথম উত্তোলিত হইল। 
যাহারা কোন অংশেও ব্রাহ্ম নহে, তাহারাও নগর সক্কীর্ভনে বহির্গত, খষিবেশে 
সুশোভিত, রিক্তপদ, কেশবচন্ত্রকে ধর্ম _পুরুষ মনে করিয়া নমস্কার করিল; 
এবং ত্রাঙ্গধর্মকে একটা আশ্চর্য্য ও অতি পবিত্র বস্ত জ্ঞানে সম্মান 
করিতে শিখিল।” 

“কিন্ত এই সময় হইতে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মসমাজের মূর্তি পরিবর্তিত হইল । উহা 
এখন আর ব্রন্মোপাপনার মন্দির মাত্র, এই ভাবে লোকের চক্ষে প্রতিভাত 
হইল ন!। ব্রাঙ্গগণ সমাজ-বদ্ধ হই যথারীতি দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করি- 
লেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমাজ ত্যাগ, দলাদলি 
আরম্ত হইল, দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহু ব্রাঙ্গণ ধুবা উপবীত 
ত্যাগ করিয়! ব্রাহ্ম হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে নবকান্ত, নিশিকান্ত ও 
তদনূজ শীতলাকাস্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ তাহারা তিন ভ্রাতাই 


-.... স্বাদ্ষশ পরিচ্ছেদ । , নি 
ধনসম্পত্তিশালী সন্ত্রস্ত পিতার পুক্র। তাহারা যখন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও অগ্রাহ করিয়া ্রাহ্ধর্ গ্রহণ করিলেন, তখন 
আরও বহু যুবা তীহাদ্িগের পথ লইল, তখন ঢাকার ব্রাক্ষসমাজ হিন্দুসমা'জ 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল।” 

উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় স্থপ্রসিদ্ধ কে, জি, গুপ্তের পিতা কালীনারায়ণ 
গুপ্ত সপুত্রে ও অপরাপর যুবক প্রকৃতি প্রায় ৪* চল্লিশজন লোক ব্রাহ্মধন্মে 
দীক্ষিত হইক়্াছিলেন। এক দিকে এই দীক্ষার ফলম্বরূপ প্রাচীন সমাজের 
সহিত ব্রাঙ্গদমাজের বিচ্ছেদ ঘটনা হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে ব্রা্গ- 
সমাজে নব প্রবিষ্ট যুবকগণ মহোত্সাহে 'নানা বিভাগে কার্ধা আরম্ত 
করিলেন। 

কেবল তাহা্নহে। ১৮৭* সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় “শুভসাধিনী” 
নামে এক সাপ্টাহিক পত্রিক! প্রকাশ করিলেন। তাহা লোকের চিত্ত বিনোদন 
ও শিক্ষা উভয়ের প্রধান উপায় স্বরূপ হইল। তৎপরে ঘোষজ মহাশয় সমাজ- 
সংস্কারে উতসাহদানার্থ “সমাজ-শোধিনী” নামে একখানি শ্রন্থ প্রচার করেন। 
এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এ গ্রন্থ পূর্ববঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিল। 


তৎপরে কলিকাতাতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থুবিখ্যাত “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইলে, - 


তাহার এক বংসর পরে কালী প্রসন্ন বাবু তাহার স্থপ্রপিদ্ধ “বান্ধব” নামক 
মানিক পত্রিকা! প্রকাশ করেন। “বান্ধব” বঙ্গ সাহিতো পূর্ববঙ্গের খ্যাতি 
প্রতিপত্তি স্থদৃ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল। 

ব্রাহ্মমমাজে নব প্রবিষ্ট যুবকগণের যে কার্যাতৎপরতার উল্লেখ অগ্রে 
করিয়াছি, তাহা এই কালের মধ্য ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত করে। 
এই সকল কার্যে পৃর্বোন্লিখিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যার প্রভৃতি কতিপয় যুবক 
প্রধান সারথিরূপে দণ্ডায়মান হুইলেন। প্রথম এই সময়ে কিছুদিন *শুভ- 
সাধিনী” নামে ব্রাঙ্গদিগের একটা সভ! ছিল। বোধ হয় তাহার সংশ্রবেই 
কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ঠাহার “শুভসাধিনী” পত্রিকা বাহির করিয়া থাকিবেন। 
৯৮৭০ সাল হইতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অভয় কুমার দাসের পুত্র প্রাণকুমার 
দান তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া 
- তুলিলেন। এই সভার উদ্বেগে “অন্তঃপু র স্তীশিক্ষা সভা” নামে একটা সভা! 
শাসিত হইল । নবকান্ত বাবুই তাহার সম্পাদক হইলেন। ইহারা অর্থংগ্রহ 
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করিয্া অন্তঃপূরবাসিনী মহিলাদিগের পাঠের বাবস্থা এবং পরীক্ষা ও পারি- 
তোধিক প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। শুনিতে পাওয়! যায় এই বিষয়ে 
ইহাদের কৃতকার্ধ্যতা দেখিরা গবর্ণমে্টও নাকি ১৫* টাক! সাহাধ্য 
দিয়াছিলেন। 

১৮৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা নিশিকান্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের উদ্োগে “বালা বিবাহ নিবারিণী সভা” নামে এক সভা স্থাপিত 
হইল। ঢাকা কালেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহ্থাশয় এ সভার 
সভাপতি হইলেন । ইহাতেই প্রমাণ যে ওই সভা সকল শ্রেণীর উদ্বার-ভাবাপন্ন 
বাক্কিদিগকে লইজ্কাই স্থাপিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে এই সভার সভাগণ 
“মহাপাপ বালাবিবাহ” নামে এক মাসিক পত্রিক] প্রকাশ করেন। নবকাস্থ 
বাবু এ পত্রের সম্পাদ কতা ভার গ্রহণ করেন। এরূপ তাজ তাজ মনের ভাব 
প্রকাশক, হৃদ মনের তন্মর়তা-স্চক পত্রিক! আমর! অল্পই পড়িয়াছি। তাহার ফল 
কোথাম্ম যাইবে! দেখিতে দেখিতে ঢাকার যুবকদলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদলের, 
মধো মহোতসাহের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল । একদিকে ব্রাহ্ম- 
যুবকগণ জাতিভেদ বর্জন করিয়া, মুসলমানের সহিত আহারাদি করিয়া, সমাজ 
হইতে বর্জিত হইলেন; এবং ঘোর নির্ধযাতন সহা করিতে লাগিলেন; অপর 
দিকে আশ্রক্নগ্রহণার্থিনী কুলীন কন্যাদিগকে ও হিন্দু বিধবার্ণিগকে আশ্রন্ব দিয়া 
ব্রাহ্মদমাজে আনিবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হইলেন। তাহার এক একটা ঘটনা 
যেন কোনও অদ্ভুত উপন্তাসের এক এক পরিচ্ছেদের স্টায় ! এক একটা বিধবা 
ব! কুলীন কুমারীকে উদ্ধার করিতে গিয়। যুবকদিগের অনেকে প্রাণ পর্যান্ত পণ 
করিতে লাগিলেন। একটা কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহুবিবাহের বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিয়া! কলিকাতায় €প্ররণ করাতে, একজন যুবক, এ কন্যার 
অভিভাবকগণের প্রেরিত গুগ্ডার লগুড়াঘাতে মাথা ফাটিয়া, মৃত্যু শ্যায় 
শায়িত হইলেন । ঘথাপি তাহাদের উৎসাহের বিরাম হইল না। 

আর একটী পলাম্মিতা ও আশ্রয়্ার্থিনী কুলটার কন্যাকে আশ্রয় দেওয়াতে 
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হুইল। সৌভাগ্য-ক্রমে 
ইংরাজ বিচারপতির বিচারে এ কফন্তার আভিভাবকতা৷ ভার তাহার মাতার 
হস্ত হইতে লইয়া! নবকান্ত বাবুর প্রতি অর্পিত হইল। 3 

নবকান্ত চট্তোপাধ্ায় শ্বদেশ-প্রেমিক মানুষ ছিলেন। নিজে ধনী ব্রাহ্মণ 
গৃহস্থের সন্তান হুইয়াও যখন দ্বারিদ্র্যে পাঁড়লেন, তখন দরিদ্র তদ্রসস্তানাদগকে 


দ্বাদশ গরিচ্ছেদ। ৩১৩ 


পথ দেখাইবার জন্য নিজে জুতার দোকান করিস্ব! জুতা! বিক্রয় করিতে লাগি- 
জেন। তাহাতে প্রাচীন সমাজের অনেকে তীহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা! গ্রাহা করিলেন না! । তিনি জ্ঞানে ব! 
পদ-সন্ত্রমে পূর্ববঙ্গ অগ্রগণা বাক্তি ছিলেন ন।; কিন্তু এই কালের মধ্যে 
ঢাকাতে বত প্রকার সদুষ্ঠটানের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহার অধিকাংশের 
উদ্ভাবনকর্তা । তিনি সকল সদান্ুষ্ঠানের সহিত সংস্থষ্ট ছিলেন বলিয়! তাহার 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এখানে দিতেছি । বাঙ্গাল! ১২৫২ ইংরাজী ১৮৪৬ সালের 
১৪ই আশ্বিন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তিনি &ঁ 
গ্রামের স্থুপ্রসিদ্ধ ঢাকা জজ আদালতের উকীন কাশীকান্ত চট্টোপাধায়ের দ্বিতীয় 
পুত্র। কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বধর্ান্তরাগী ও বাহ্ছলমাজ-বিদ্বেষী মানুষ 
ছিলেন৷ ১৮৬৫ সাণের শেষে কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকাতে গমন করেন, তখন 
তাহার প্রভাব হইতে যুবকদ্দলকে বাচাইবার জন্য যে হিন্দুধর্বরক্ষিণী সভা ও হিন্দু- 
ছিতৈষিণী পত্রিকা স্থাপিত হয় তিনি তাহার মূলে ছিলেন। তিনিই স্বধন্থান্- 
রাগী মানধদিগকে একত্র করিয়া এ নবধন্মুকে বাধ! দিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হুইয্াছিলেন। কিন্ত কি বিচিত্র ঘটন! ! তাহার পুক্রগণই ব্রাহ্মদমাজের আশ্রয় 
গ্রহণ করিল! জোষ্ঠ শ্তামাকান্ত বাতীত আর তিন পুত্র নবকান্ত, নিশিকান্ত ও 
শীতপাকান্ত ব্রাহ্মদমাজের দিকে আকুষ্ট হইলেন। ইহাদের মধো নবকান্তকেই 
নির্যাতন ও দারিদ্র্যের তাড়ন! বিশেষভাবে সহা করিতে হইয়াছিল। 

ত্রাঙ্গধর্দের প্রতি তাহার অন্কুরাগের সঞ্চার দেখিয়া পিতা কাশীকান্ত উগ্র- 
মূর্তি ধারণ করিলেন। এমন কি প্রহার পর্ধাস্থ করিতে বিরত হুন নাই। 
কিন্তু কিছুতেই নবকান্তকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। 

তাহার পিতৃবিয্বোগের পরে তাহার কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পিতা! 
উইল করিয়৷ গেলেন যে ছেলে স্বধন্থ্ে না থাকিলে সে তাহার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি পাইবে না। তত্ন্থসারে নবকান্ত সর্বপ্রকার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত হুইয়া অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য ঘোর 
সংগ্রামের মধ্যে পড়িলেন। তিনি প্রথমে ধামরাই নামক স্থানের স্কুলে 
শিক্ষকতা! কার্ষ্যে নিযুক্ত হন। পরে শ্রীনগর মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
কাজ করেন। তীহার পরিবারস্থ বাক্তিগণ বলেন, যে “স্কুলের সম্পাদক 
তাহাকে স্কুলের বিল সম্বন্ধে একটা অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে অন্থুরোধ 


করার, তিনি তৎক্ষণাৎ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়! ঢাকায় চপিয় গেলেন”। 
৪০ 
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ঢাকাতে আসিয়া তিনি প্রথমে পোগোস স্কুলে, তৎপরে জগন্নাথ কালেজে 
শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন'। ১৮৬৯ সালের শেষে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় 
ঢাক! ব্রন্গন্দিরের প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে ঢাকাতে গিয়া ৪ জনকে ব্রাঙ্গধর্দে 
দীক্ষিত করেন। তাহার মধ্যে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় একজন ছিলেন । 
নে সময়ে ঢাকাতে কিন্ূপ আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা! আগ্রেই প্রাদর্শন 
করিয়াছি। 

ইহার পরে নবকান্ত বাবু নানা সৎকার্ধো প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাহারও 
উল্লেখ করিয়াছি । তাহার ভবন আশ্রদ্ার্থিনী হিন্দু বিধবা ও কুলীন কন্তা- 
গণের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিল। তিনি কৌলীন্তপ্রথা ভঞ্জন, বহু বিবাহ 
নিবারণ, স্থুরাপান ও ছুর্নীতি নিবারণ প্রভৃতি সকল প্রকার দেশহিতকর 
কার্যে অবিরাম পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । এইরূপ নানা সদনুষ্ঠানে রত 
থাকিতে থাকিতে বাঙ্গাল! ১৩১১ সালের ১৫ই আশ্বিন তাহার জন্মদিনে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন । সপ 

ত্রাহ্মঘমাজ ও নবকান্ত চট্টোপাব্যাস্ের কার্ধা বাতীত এই কালের মধ্যে 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কৌলীনা-প্রথা নিবারণের চেষ্টাতে মানুষের মনকে 
উত্তেজিত রািয়াছিল, তাহা দশম পরিচ্ছেদে তাহার জীবন চরিতের মধো 
উল্লেখ করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে রাজবিধির দ্বারা বহুবিবাহ নিবারূণে 
প্রয়্াপী হইয়্াছিলেন, তাহার পশ্চাতে যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াস 
বনু পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিগ্তাসাগর মহাশয় তাহার সেই 
উদ্যমে শিক্ষিত বাক্তিদিগের সেরূপ সহায়তা পান নাই। রাসবিহারী অশিক্ষিত 
হুইয়াও তাহার উৎসাহদাত হুইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শিক্ষিত ব্ক্তিদিগের 
প্রতি হাড়ে চটিয়া গিগ্লাছিলেন। যাহা হউক পূর্ববঙ্গ হইতে বছৃদিন সর্বিধ 
সামাজিক উন্নতির অনুকূল বাক্য শোনা যাইতেছে । 


কম্ুলীন 


স্ৰগীয রাজনারাযুণ বন্ত | 








1 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃরৃদ্দ ॥ 





রাঁজনারায়ণ বস্থ ॥ 

প্রকৃত পক্ষে রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের মানুষ নহেন। 
১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান; এবং 
নেই সালেই তীহার প্রধান কার্য আরম্ত হয়। সে দিক দিয়া দেখিলে তাহার 
কার্যোর উল্লেখ অগ্রেই কর! উচিত ছিল। কিন্তু ১৮৭* হইতে ১৮৭৯ সালের 
মধ্যে তাহার শক্তি বঙ্গদাহিত্যে ও বঙ্গদেশীয় জাতীয় চিন্তাতে প্রধান রূপে 
অনুভূত হয়, এইজন্ত এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহার নাম উল্লেখ করা 
যাইতেছে। তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £__ 

১৮২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে, কলিকাতার পাচ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব 
বর্তী বোড়াল গ্রামে, প্রসিদ্ধ বস্থু বংশে, রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয়ের জন্ম হয়। 
এই বোড়ালের বস্থুরা কলিকাতার আদিম অধিবানী ছিলেন। ইংরাজেরা 
গোবিন্দপুরে খন বর্তমান কেল্ল! নিম্মাণ করেন, তখন তত্রতা বস্থ পারিবারকে 
বাহির সিমলাতে এওয়াজি জমি দিয়া সেখান হইতে উঠাইয়া দেন। কালক্রমে 
রাজনারায়ণ বন্থুর প্রপিতামহ শুকদেব ৭স্থ, কলিকাতা হুইতে উঠিয়া গিয়। 
বোড়াণে বাস করেন। ইনার পিতামহ রামস্ন্দর বন, দয়! দাক্ষিণা, সন্ধাশয়তা 
প্রভৃতির জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। পিতা নন্দ কিশোর, বস্ত বংশের সর্বজন- 
প্রশংসিত গুণনকলের অধিকারী হইয়াছিলেন) এবং তদুপরি মহাত্মা রাজ! 
রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া ধর্মসন্বন্ধে উদার ভাব প্রাপ্ হইয়াছিলেন। 
তিনি রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন); এবং কিছুদিন রাজার 
প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করিয়াছিখেন। ১৮৪৫ সালে তীহার মৃত্যু হুয়। 
এরূপ কথিত আছে যে মৃত্যু শয্যাতে শয়ান হইয়া তিনি রামমোহন রায়ের 
কত শঙ্কর-ভাব্যের অনুবাদ আনাই! পাঠ করাইগাছিলেন; এবং ইংলগ্ডের 
ব্রি্টলনগরে শুঁকার জপিতে জপিতে যেমন রাজার মৃত্যু হইয়াছিল তেমনি 
গুঁকার জপিতে জপিতে ইহারও মৃত্যু হয়। 

রাজনার্াক্ণ বন্ধ মহাশয় এই পিতার সন্তান। বাল্যকালে বোড়াল গ্রামেই 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তাহার বিগ্যারস্ত হয়। তখন কলিকাতার দক্ষিণ 
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্র্েশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বর্ধমানের গুরু দেখ। যাইত। এই গুরুর! 
আসিয়া ধনী গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশাল খুলিতেন। একা গুরু মহাশয় 
খুঁটি ঠেশান দিত্বা বেত্র হস্তে বসিতেন, সর্দার ছেলের! তার সহকারীর কাজ 
করিত; নিয় শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার সাহায্য করিত; গুরুমহাশয়ের, 
পয়সার্দি আদায় করিয়া দিত; তাহার পাকাদিকার্যের সাহাষা করিত) 
পলাতক বালকদিগকে ধরিয়া আনিত ইত্যাদি । এইরূপ পাঠশালে রাজনারায়ণ 
বস্থুর শিক্ষা আরম্ভ হইল। 

পাঠশালে কিছু দিন শিক্ষা করার পর, দাত বৎসর বয়সের সময়, পিতা তাহাকে 
কলিকাতাতে আনিয়া আর এক গুরুর পাঠশীলে ভর্তি করিয়া দ্িলেন। 
সেখানে কিছু দিন থাকিয়া! বন্থজ মহাশয় :বৌবাজারের শল্ত মাষ্টারের স্ষুলে 
ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষিত বাক্তিদিগের 
মধ্যে অনেকে নিজ নিজ পাড়ায় ছোট ছোট স্কুল খুলিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিস্বা 
পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শঙ্ভু মাষ্টার তাহাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন। এই শস্তু মাষ্টারের স্কুলে রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাভী শিক্ষা আরম্ 
হইল; কিন্তু তাহা অধিক দিন থাকিল না। অচির কালের মধো তাহার 
পিতা তাহাকে মহাত্মা হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দ্িলেন। চতুর্দশ বর্ষ 
বয়ন পধ্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। এই খানে থাকিত্তে থাকিতেই তাহার 
প্রতিভার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্কুলের বাঁলকগণ মিলিয়া এক 
সদালোচনা সভা স্থাপন করিল। তাহাতে রা'জনারাম্ণ বাবু একজন 
প্রধান উদ্মোগী হইলেন; এবং তাহার এক অধিবেশনে 1,90৮ 5০1০70০ 
1৪ [7607916 69 1/16786৮০,_সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান অধিক আদরণীয় 
কি না-_এই বিষয়ে এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন । শুনিতে পাওয়] যায় সে !দন- 
কার অধিবেশনে হেয়ার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহার বক্তৃতা শুনিয়া 
অতিশয় গ্রীত হইয়্াছিলেন। 

হেয়ার তাহাকে ফ্রী বালকরূপে হিন্দু কলেজে প্রেরণ করেন। এই হিন্দু 
কলেজ পরে প্রেসিডেন্মি কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে । হিন্দু কলেজে গিয়া 
তিনি একদিকে ধেমন প্রতিভাশালী ও কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদিগের হস্তে 
পড়িলেন, তেমনি অপর দিকে এরূপ সকল সমাধ্যারী বন্ধু পাইলেন, যাহাদের 
ৃ্টাস্ত ও সহবাসে তাহার জ্ঞানম্পৃহা৷ উদ্দীপ্ত হইতে জাগিল। শিক্ষক- 
দ্িগের মধ্যে সাহিতোর অধ্যাপক স্ধ প্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন, ও গণিতাধ্যাপক 
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মিষ্টার বীজের নাম প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । ডি, এল, রিচাডসনের বিবরণ 
অগ্রেই দেওয়া হুইয়াছে। রীজ সাহেব এক সময়ে স্ৃবিখ্যাত নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টির সৈন্য দলে লামান্য একজন পদাতিক সৈনিক ছিলেন। তৎপরে 
নানা ঘটনা ও নানা অবস্থা 'অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিন্দকালেজের 
গণিতাধ্যাপকের কার্থে। প্রতিষ্ঠিত হইস্কাছিলেন। গণিতে তাহার মত স্থপণ্ডিত 
লোক প্রায় দেখ! যায় না। তীহার সংশ্রবে ঘে কোন ছাত্র একবার আসিয়াছে 
সেই তাহার গণিত-বিগ্যা-পারদর্শিতা দেখিয়। আশ্চর্যযান্বিত হইয়াছে । কিন্তু 
রাজনারায়ণ বাবু চিরদিন গণিতকে ডরাইতেন; সুতরাং রীজকে যমের মত 
দেখিতেন। 

যাহা হউক এই সমক্ক গ্রতিভাশালী শিক্ষকের সংঅবে আসিয়া তাহার 
চিত্তে জ্ঞানস্পৃহা! উদ্দীপ্ত হইল। অপরদিকে মাইকেল মধুক্দন দত্ত, প্যারীচরণ 
সরকার, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠ1কুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দরুষ্ঃ বন্থ, জগদীশ 
নাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র" প্রভৃতি পরবর্তীকালপ্রসিদ্ধ -বাক্িদ্দিগকে সহাধারী 
রূপে পাইয়! তাহার আত্মোন্নতির বাসনা প্রবল হইল। তাহার ফলস্বরূপ 
তিনি কলেজের ভাল ভাল পারিতোবিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পাইতে লাগিলেন। 

হিন্দুকলেজে পাঁচ বৎসর পাঠ করিয়া! তিনি ১৮৪৪ সালে উত্তীর্ণ হইলেন। 
পর বৎসর তীহার :পিতার দেহাস্ত হইল। ১৮৪৬ সালে তিনি দেবেন্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা আরুষ্ট হইয়া ব্রাঙ্মসমাজে যোগ দিলেন; এবং উপনিবদ্দের 
ইংরাজী অন্থবাদ করিয়া, তত্ববোধিনী পত্রিক| সম্পাদন বিষয়ে, অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয়ের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

১৮৪৮ সাল পর্যাস্ত এ কার্য্য করিয়াছিলেন । তৎপরে ইংলগ্ দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈষয়িক অবস্থা মন্দ 
হইলে, উপনিষদ অঙ্বাদকের পদ উঠিয়। যাওয়াতে তাহারও কর্ম গেল। 
তিনি প্রায় দেড় বৎসর কাল বসিয়া রহিলেন। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি 
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। 
এই সমকবকার স্মরণীয় বিষয় একটা আছে । সংস্কত কলেজে যে তিনি কেবল 
ক্লাসের ছাত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগতি স্তায়রত্ব প্রভৃতি পরবর্থী- 
সময়-প্রসিন্ধ বাক্তিগণও ভীহার নিকট ইংরাজী পড়িতেন। এই স্থত্রে 
রাজ নারায়ণ বাবুর সঙ্গে উহাদের আত্মীয়তা জন্মে) ৃ 


৩১৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালী নবঙ্গসমাজ । 


১৮৪৮ হইতে ১৮৫ এই কালের মধ্যে ব্রাহ্মদমীজের অবলদ্থিত ধর্ম বিশ্বাসে 
একটা স্ুুমহৎ পরিবর্তন ঘটে; তাহাতে রাজনারায়ণ বাবুর একটু হাত ছিল 
বলিয়া তাহার উল্লেখ কর! যাইতেছে ১--সে পরিবর্তনটী এই । তৎপূর্কেব্রাহ্গ- 
সমাজের সভ্যগণ বেদকে আপনাদের ধর্মববিশ্বাসের অন্রান্ত ভিত্তি বলিয়া! প্রচার 
করিয়া আসিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুও সেইরূপ: বিশ্বাস করিতেন) 
এবং প্রচার করিতেন। কিন্তু ডাক্তার ডফ প্রভৃতি গ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের সহিত 
এই বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়া! তাহার ফল স্বরূপ ব্রাঙ্গসমাজ মধ্োও বিচার 
উপস্থিত হইল। কাণী হইতে চারিজন বেদজ্ঞ ছাত্র ফিরিয়া আসিলে এই 
বিচার আরও পাকিয়! উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু যখন বেদে অন্রাস্ততাবাদ 
রক্ষা করা কঠিন বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। তাহার 
ফল স্বরূপ বেদের অভ্রান্ততাবাদ ব্রাহ্মদমাজের অবলম্বিত মত হইতে পরিত্যক্ত 
হইল; এবং মানবের ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে নিহিত হইল। 

১৮৫১ সালের ফেব্ররারি মাসে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার 
হুইয়া যান। সেখানে তিনি ১৮৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলেন। 
মেদিনীপুরে গিয়া! তাহার কার্যাশক্তি অদ্ভূত রূপে বিকাশ পাইল। তিনি 
দেশহিতকর নান। কার্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। সভার পর সভা এইপ্ূপে এত 
প্রকার সভ। সমিতি করিতে লাগিলেন, যে একবার সেখানকার একজন ভূদ্র- 
লোক তীহাকে বলিয়াছিলেন যে--আপনার সভার জালাতে আমরা অস্থির ; 
এইবার সভানিবারিণী সভা নামে একটা সভা স্থাপন না করিলে আর 
চলিতেছে না। এ সভায় সভাদিগের প্রধান কাজ হইবে, আপনাদের কোনও 
সভার সংবাদ পাইলেই লাঠি সোটা লইয়া! উপস্থিত হওয়া । 

মেদিনীপুরে অবস্থান কালে রাজনারান্মণ বাবু প্রধানতঃ সাত প্রকার কার্ষো 
হাত দিয়াছিলেন। 

(১ম) মেদিনীপুর জেল! স্কুলের উন্নতি সাধন । 

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মদমাজের পুনঃ স্থাপন । 

(৩য়) জাতীয়ব-গৌরব-সম্পাদনী সভা! স্থাপন । 

(৪) স্থরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন । 

(৫ম) বালিক। বিদ্যালয় স্থাপন । 

(৬) ধর্দ্তত্ব দীপিকা! গ্রন্থ প্রণয়ন । 
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(৭) 1099009 0101810)0151) 800 01009 737810098070] নামক 
পুস্তিকা প্রণয়ন । 

ইহার প্রত্যেকটার জন্ত তাহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল 
প্রথমতঃ মেদিনীপুর জেলা স্কুলে তাহার পূর্বে একজন ফিরিঙ্গী হেড মাষ্টার 
ছিলেন। তাহার অধিকার কালে স্কুণটার অবস্থা শোচনীস় হইয়া ড়াইয়াছিল। 
কি শিক্ষক কি ছাত্র কাহারও মনে উন্নতির স্পৃঠ দৃষ্ট হয় নাই। বন্থজ মহাশয় 
কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়াই স্কুলটীর সর্ধাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে আপনাকে নিয়োগ 
করিজেন। একদিকে শিক্ষকগণের সহিত গ্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
তাহাদিগকে স্থীক়্ স্বীয় কার্ধে উৎসাহিত করিয়া ভুলিলেন; অপরদিকে 
উৎকুষ্টতর শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তিত করিয়! ছাত্রগণকে শিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগী 
করিয়! তুলিলেন। তিনি তাহার আত্ম-জীবন চরিতে বলিয়াছেন যে তিনি 
প্রথম প্রথম ছাত্রদিগকে শারীরিক শাস্তি দিতেন; কিন্ত ত্বরায় সে পথ পরিত্যাগ 
করিলেন! দেখিলেন যে শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা প্রেমের দ্বারা বালকদিগের 
স্বদয় মাকর্ষণ করিলে অধিক কাজ করাযায়। সেইরূপে তিনি তাহাদিগকে 
আপনার দিকে আক্ষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার ফল আমর] পরবর্তী 
সময়ে দেখিয়াছি । অতি অল্প ছাত্রকেই গুরুর প্রতি এপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা 
স্থাপন করিতে দেখিয়াছি। উত্তর কালে তাহার ছাত্রদিগের অনেকে কৃতী 
ও বশস্বী হইক্স! নান! বিভাগে নানা কাধ্যে গিয়াছেন। প্রায় সকলেই মেদিনী- 
পুরের ও রাজনারায়ণ বাবুর স্মৃতি হৃদয়ে দৃঢমুদ্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। 
এই ছাত্রেরাই উত্তর কালে উদ্যোগী হুইয়! তাহাদের গুরুভক্তির চিহ্ৃম্বরূপ 
মেদিনীপুরে একটা আবাদ বাটা নিগ্মাণ করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে উপছ্ার 
দিয়াছিলেন। 

তাহার দ্বিতীয় কার্ধ্য ব্রাহ্মদমাজের পুনঃ স্থাপন। কোন্নগর নিবাসী 
প্রসিদ্ধ শিবচন্ত্র দেব মহাশয় যখন মেদিনীপুরে ডিপুটী কালেক্টরের কান 
করেন, তখন তাহার উদ্তোগে সেখানে ব্রাঙ্গনমাজ প্রথম স্থাপিত হয় । কিন্ধ 
শিবচন্্র বাবু, কর্মস্থজরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন পরে সে সমাজ 
উঠিয়া যায়। রাজনারায়ণ বাবু ১৮৫১ সানে মেদিনীপুরে পদার্পণ 
করিয়াই ১৮৫২ সালে সমাজের পুনঃ গ্রতিষ্ঠা করেন; এবং নিজেই তাহার 
উপাসনাদ্দি কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বলিতে €গেলে এতৎসংক্রান্ত কার্ধ্যই 
তাহার জীবনের প্রধান কার্ধ্যব্ূপে গণা হইবার উপধুক্ত ; এই সমাজের সংআবে : 


৩২০ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমমাজ]। 


তিনি বে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাহ! মুদ্রিত হুইয়। দেশমধ্ ব্রাহ্মধর্্ 
প্রচারের পক্ষে বিশেষ খহায়তা করিতে লাগিল। ইহা স্মরণীয় ঘটন! যে 
ডাহার মেদিনীপুরের উপদেশ পাঠ করিয়াই গুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় 
ব্রাঙ্মমমাজের দিকে আকুষ্ট হইয়্াছিলেন। 

'অচির কালের মধ্যে ব্রাঙ্গধন্দ বিষয়ে মেদিনীপুর বঙ্গদেশের মধ্যে একটা! 
প্রধান স্থান হইয়! উঠিল। বস্থজ মহাশয় কেবল মুখে ব্রান্গধর্ম প্রচার করিয়। 
সন্তষ্ট থাকিলেন না); কিন্ত ব্রাহ্গধর্ম অনুসারে পারিবারিক অনুষ্ঠান করিতে 
অগ্রসর হইলেন। অনুমান ১৮৬৪ কি ১৮৬৫ সালে ব্রাহ্গধর্ম্ের পদ্ধতি অনুসারে 
কুষ্ণধন ঘোষ নামক একজন চিকিৎসা-ব্াযবসাম্্ী যুবকের সহিত তাহার জোষ্ঠা 
কন্ঠার বিবাহ হইল। এতছুপলক্ষে কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ মেদিনীপুরে গমন করিলেন ; 
এবং মেদিনীপুরস্থ সকল শ্রেণীর মন্তান্তবাক্তিগণ সমবেত হইলেন। সে অনুষ্ঠানের 
তরঙ্গ দেশের অপরাপর দূরবর্তী স্থানেও অনুভূত হইল। 

কিন্ত ত্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্গদমাজ সদ্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর মেদিনীপুর বাস 
কালের প্রধান কার্ধ। “ধর্মতত্বদীপিকা” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন । এই গ্রস্থ তিনি 
১৮৫৩ সালে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৬ সালে শেষ করেন। বলিতে গেলে এই 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়াই তিনি গুরুতর শিরঃপীড়া স্বারা আক্রান্ত হইয়া 
জন্মের মত অনুস্থ হইলেন। এই গ্রন্থে থে প্রভূত গবেষণ! ও চিন্তার পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 

তৎপরে উল্লেখ যোগা বিষয় জাতীয়-গোৌরব-সম্পাঙ্দনী সভা । দেশীয় শিক্ষিত 
দলের মধো জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত কর! এই সতার উদ্দেগ্ত ছিল। এততসংশ্রবে 
তিনি ইংরাজীতে “4১ 5০০19 00৮ 0৩ [:917000107) 01190191081 196111 
00016 09৩ ০০৪০০ 13911৮০১ ০? 136891, নামে এক প্রস্তাবনা 
পত্র বাহির করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এ প্রস্তাবনা পত্র পাঠ 
করিয়াই হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয্কের মনে তাহার নিজের 
প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলার ভাব উদ্দিত হয় ॥ এই জাতীর-গোৌরব- 
সম্পাদনী সভ। সংক্রান্ত একটা কৌতুকজনক স্মরণীয় বিষয় আছে। সে সমরে 
ইংরাজী শিক্ষিত বাক্তিগণের মধ্যে উঠিতে বসিতে নড়িতে চড়িতে ইংরাজী ভাষা 
ব্যবহারের বাড়াবাড়ি দেখিয়া! উক্ত সভার সভাগণ এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে 
তাহারা পরস্পরের সহিত আলাপে বা! চিঠি পত্রাদ্দিতে ইংরাজীর পরিবর্তে বাঙ্গালা 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩২১ 


ভাষা ব্যবহার করিবেন) পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ৫০০ 7707017, বা ৪৩০৫ 
718৮এর পরিবর্তে “নুপ্রভাত ও "গুভরজনী” বলিবেন; কথা বার্তা কহিবার 
সময় বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী মিশ্রিত করিবেন না) যদি কেহ ভূল ক্রমে ওরূপ 
করেন, তবে প্রতোক ইংরাজী বাকোর জন্য এক এক পয়স] জরিমান! দিতে হইবে। 

স্থরাপান-নিবারিণী সম্ভার বিষয়ে এইটুকু স্মরণীয় যে রাজনারায়ণ বাবুর 
প্রভাবে মেদিনীপুরের সন্ত্রাম্ত বাক্তিদ্িগের মধো অনেকে নুরাপান ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। সে জন্ত নাকি তাহার প্রতি মাতালদিগে র মহা আক্রোশ উপস্থিত 
হয়। এই মেদিনীপুর বাস কালে তাহারই উদ্যোগে তাহার জ্যোষ্ঠতাত পুত্র 
ছূর্গানারায়ণ এবং তাহার মধ্যম সহোদর মদনমোহন, বিগ্তালাগর মহাশয়ের 
মতানুসারে বিধবা-বিবাহু করেন । 

১৮৬৬ সালের মার্চ মামে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বশতঃ তাহার মাথা 
ঘুরুণি আরম্ভ হইল। একদিন তিনি আর মাথ! লইর] উঠিতে পারিলেন না। 
দেই শিরঃপীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইলেন। অবস্থত হুইয়! প্রথমে কলিকাতাতে 
আসিয়া বাস করিলেন। তিনি কণিকাতাতে আসিঙ্! প্রতিষ্ঠিত হুইবা মাত্র 
নব্য ও প্রাচীন ব্রাহ্মদল তাহাকে ঘিরিয়া লইল। শরীর একটু ভাল হইতে না 
হইতে তাহার আবার শ্রম আরম্ভ হইল। অতঃপর তিনি সত প্রকার কার্যে 
হস্তার্পণ করিয়াছিবেন ঃ__(১ম) ব্রাহ্মমমাজে নরপৃজ1 নিবারণের প্রয়াম 3 (২য়) 
হিন্দুধর্থের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা! ) (৩য়) সে কাল এ কাল বিষ্ধে ব্তুতা ) 
(৪র্থ। হিন্দুকালেজ ইউনিয়ান নামক শিক্ষিতদিগের সন্মলনীর আয়োজন ; (৫ম) 
বঙ্গতাষা ওবঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা) (৬৯) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (49 
০1. 111001577০০) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ ; (৭ম) সারধর্্মবিষয়ে গ্রন্থ রচন|। 

ইহার সকলগুলিরই প্রভাব বঙ্গসমাজে অন্থভৃত হইয়াছিল; এবং কোন 
কোনওটার শক্তি বহুদূর ব্যপ্ত হইয়াছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালে যখন কতিপয় 
অন্থগত শিষ্য কেশবচন্ত্র সেন মহাশয্পের পদধারণ করিয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা 
করিতে আরম্ভ করেন, এবং তক্সিবন্ধন ব্রাঙ্মসমাজের মধ্যেই নরপুজার 
আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন রাজনারায়্ণ বস্থ মহাশয় স্থাস্থ্যলাভের উদ্দেশে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাদ করিতেছিলেন। তাহার সমক্ষেই পূর্বোক্ত প্রকার 
কোনও কোনও আচরণ ঘটে। তাহাতে তিনি (97817010 088100% 
4৮199 ৪০3৫ 77619) নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া! তাহার 

৪৯ 


৩২২ রামতন্ন লাহিড়ী -ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


ত্রাঙ্মবন্ধুদিগকে -স্বাবধানন করেন) এবং ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে নর পুজা, নিবারণ 
করিতে প্রবৃত্ত হন। 

কিন্ত এই কাজের মধ্যে তাহার হিন্দুধর্থের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা লোকের 
দৃষ্টিকে যেরূপ "আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তরঙ্গ তূলিয়াছিল এরূপ অল্প 
বক্তৃতার ভাগ্যে দেখা গিয়াছে । এ বক্তুত| যে কারণে ও যে প্রকারে প্রদত্ত 
হয় তাহা আশ্রে কিঞ্ত-বর্ণন করিয়্াছি। :১৮৭১ সালে ১৩ নং কর্ণওয়ালিস 
স্াট ভবনে তদানীন্তন ট্রেনিং একাডেমির গৃহে উহা! প্রদত্ত হইয়্াছিল। 
নবগোগাপর্নমত্রের জাতীন্ব মভা এ বক্তৃতা দেওয়াইবার বিষয়ে প্রধান উদ্ভোগী 
ছিল): এবং ভক্তিভাজন দেবেজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গসমাজের মধো ব্রাহ্মবিবাহ আইনের আন্দোলন উপস্থিত 
হওয়াতে, এবং ফেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্গগণ তছুপলক্ষে তাহারা নিভে 
হিন্দুধন্ম বিশ্বাসী নহেন বলিয়া! পরিচয় দেওয়াতে, আদি ত্রাক্মপমাজের সহিত 
তাহাদের বিবাদ উপস্থিঠ হ্য়। রাজনারাক্ণ বাবুর বক্তৃতা সেই বিবাদের 
প্রতিধ্বনি মান্্র। কিন্তু এ বক্তৃতা এত চিন্তাপূর্ণ, নযুক্তি-সঙ্গত ও জাতীর়- 
স্তাকপূর্ণ হইক্বাছিল যে, বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে ধন্ট ধন্য রব উঠিয়া 
গেল । আমার স্বর্গীয় - মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্াতষণ মহাশয় তাহার “ফোম. 
প্রকাশে” লিখিলেন থে হিন্দুধঙ্ম নির্ববাণোন্থুখ হইতেছিল রাজনারায়ণ বাবু 
তাহাকে বুক্ষা করিলেন ; সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সতার সভাপতি কালীকুষ্ণ দেব 
ৰাহাছুর তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে হিন্দুকুল-শিরোধাণ 
বলিয়। বরণ করিলেন) কেহ কেহ তীহাকে কলির ব্যাস বাঁলয়া সপ্বোধন 
করিতে লাগিলেন ) স্থদুর মাদ্রাজ হইতে ধন্য ধন্য রব আমিতে লাগিল; 
এবং ইংলগ্ডে টাইমদ্‌ পত্রিকাতে এ বক্তার সারাংশ ও তাহার অশেষ প্রশংস। 
ৰাহির হইল। -রাজনারায়ণ বাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চ স্থান: অধিকার 
করিলেন। কেশব বাবুর পক্ষ হইয়া আমক! কয়েক জন তছুত্তরে বক্তৃতা করি- 
লাম, কিন্তু সেকথা যেন কাহারও কর্ণে পৌছিল ন।) বরং কেশব বাবুর দ্লন্থ 
'্রাঙ্ষগণ অহিন্ু বলিয়া হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন। 
১৮৭৫ সালে মহারাজা যতীন্তর মোহনের -এমারেল্ড বাউগ্ার” নামক 
উগ্ভানে হিন্দু কালেঞ্জ ইউনিয়ান নামে হিন্দু কালেজের ভূত-পুর্বব ও তদানীন্তন 
'ছাত্রদের এক সামাজিক সম্মিলন স্থাপিত হয়। রাজনারারণ বাবু তাহার 
প্রধান উঠগ্বাগকর্তীছিলেন। তিনি প্র সভাতে হিন্দু কাজেজ্জের ইতিবৃত' 
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'বিষন্কে এক বস্তুত! -করেন, তাহা হইতে আমরা চা... 
ইতিবৃত্তের অনেক কথ প্রাপ্ত হই। , চা? ভক্ 

১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়! বগা নক 
স্থানে গিয়। বাস করেন। সেখানে গিয়া বার্ধক্য ও শারীরিক ছূর্বলতা; সন্থে ও 
দেশের কলাণ চিন্তাতে বিমুখ হন নাই। এখানে 'অবস্থিতি কা তিনি 
50017187008 চ[০০৪--"একজন: প্রাচীন হিন্দুর আশা” নামে 
ইংরাজীতে একখানি পুস্তিক! প্রচার করেন ।- তাহাতে স্বদেশবাধিগণকে” এফ 
মহাহিন্দুসমিতি গঠন করিতে অন্থরোধ করেন । ও শ্রাস্থ অনেকের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে। ঘলিতে গেলে তাহাকে পরবর্তী কংগ্রেসের অথবা মহাধর্মমগুল 
নামক সভার পূর্ববীভাস বল! যাইতে পারে? তাহাতে যে স্বদেশ ও স্বজাতি 
প্রেমের উদ্দীপন! দেখ! যাস তাহা অতীব স্পৃহণীয়। 

ইহার পরে তিনি “তাম্ুলোপহার” নামে বাঙ্গালাতে একখানি ক্ষুদ্রকায় 
পুশ্তিক! প্রণয্বন করেন; এবং সর্বশেষে সারধর্থের লক্ষণ বিষয়ে ইংরাজীতে 
এক পুস্তিকা প্রণস্বন করেন। এই পুস্তকে দেখা যায় যে তিনি ধর্ম অন্বন্ধে 
অতি উচ্চ ও উদার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আর বস্ততঃ এই সময়ে 
ভাহার নিকটে -বদিলে একদিকে তাহার ঈশ্বরে পপ্রগাঢ ভক্তি, অপরদিকে 
সর্বদেশীয়-ও সর্ব কালের সাধু ভক্তগণের প্রতি প্রগাঢ- দ্ধ, দেখিয়া! বিস্মিত 
হুইতে হুইত। এক সময়ে তিনি ভারতীর আর্ধা খাষিগণের বচন উদ্ধৃত 
করিস তাহাদের চরণে লুন্ঠিত হইতেছেন ; পরক্ষণেই হাফেজের বচনাবলি 
উত্ধত করিয়া তক্তিতে গদগদ হুইতেছেন ) আবার নয়ত তৎগরক্ষণেই 
মাদান গেওঁর উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়! প্রেমাশ্র বর্ষণ -করিতৈছেন | : তাহাকে 
দেখিলে মনে হইত যেন তিনি ভক্তি-নুধাবনে ভূঙগের ঠায়, ফুলে রী 
করাই তীহা'র প্রধান কাজ। 

এক্বপ অবস্থাতে যাহা! স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি সকল 
শ্রেণীর; সকল সম্প্রদায়ের, মানুষের পুঁজিত হইয়াছিলেন। শ্কবাঁর দেওঘরে 
তাহাকে দেখিতে ঘাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিজে বৈশ্যনাথের পার! 
উপস্থিত--পমশাই_-কি  বৈগ্যনাথে যাবেন?” উত্তির--“ই- ঘাঁক ।* পর্ন 
“আপনার পাণ্ড কে ?” উত্তর--প্রাজনারারণ বন্ু।” পা হাসিয়! বলিল-- 
+ত আমাদের দোসর! বৈগ্যনাথ” |: তাহার শেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া গিয়া! 
দেখি তাহার শুশ্রযার জন্য একজন স্রী্টায়ান বন্ধু নিযুক্ত-আছেন; বং একজন 





 ট্ নয়া ৩ 


৩২৪ রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ । রর 


হিন্দু স্গাসী তাহাকে দেখিবার জন্ত ও তাহার কাছে কয়েক দিন থাঁকিরার 
জন্ত বৈগ্যনাথের নিকটস্থ তপো! পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। ইহা 
কিছুই আখর্ধা নয়, যে তীহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্রসিদ্ধ ভৃদেব মুখোপাধ্যায় 
একবার নিজের গলদেশ হইতে উপবীত লইয়া তাহার গলে দিয়! বলিয়াছিলেন, 
প্রাজনারার়ণ তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আমরা তোমার তুলনার কিছুই নহি।* 

এইক্ধপে সর্ধশ্রেণীর, সর্ব সম্প্রদায়ের, সর্বজনের প্রীতি ও শ্রদ্ধাক় প্রতিঠিত 

থাকিতে থাকিতে ১৮৯৯ সালে পক্ষাঘাত রোগে তিনি গতাস্থ হন। ইনি 
সি মহাশয়ের একজন সন্মানিত বন্ধু ছিলেন। 
আনন্দ মোহন বস ॥ 

চরিজ্রবান মানুষই একটা জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্‌ দেশে কত ধন 
ধান্ঠ আছে, তাহা দিয়! সে দেশের মহত্বের বিচার নহে, কিন্ত সে দেশ কত 
চরিত্রবান্‌, গুণী, ভ্ঞানী, মানুষকে জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সদনুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, এই সকলের 
দ্বারাই সেই মহত্বের বিচার। বঙ্গদেশ যে নবাভারতে গৌন্ববান্বিত হইস্কাছে তাহা 
ইহার ধন ধান্যের জন্ কখনই নহে। (ষে দেশ রামমোহন রায়কে জন্ম 
/1 দিয়াছে, যাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় মানুষ দেখ দিয়াছে, যে দেশে 
দেবেন নাথের খিত্ব, কেশবের বাগ্সিতা, রাজেন্্র লালের পািতা, 
মহেন্দ্রের সত্যান্ুরাগ, বহ্কিমের প্রতিভা, কৃষ্ণদাসের রুতিত্ব, আরও ছোট বড় 
কত কত ব্যক্তির মনুষাত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে দেশ কি লোকচক্ষে বড় না 
1 হইয়া যায় ! নন্দ মোহন বন্থ, শিক্ষা ও সাধুতাতে এই গোৌরবাদ্ধিত দলের 
1 একজন ন্ররণী ব্যক্তি ছিলেন। নবাবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্য তিনি 
_ একজন প্রধান পুরুষ। সুতরাং তাহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে 
হাইতেছি ₹_ 

আনন্দমোহন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত জয়সিদ্ধি নামক গ্রামে 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম পদ্মলোচন বসু । 
পন্মলোচন ময়মনসিংহ নগরে শেরেস্তাদারী কাজ করিতেন; এবং পদে ও 
সন্ত্রমে ড় লোক ছিলেন! হুরমোহুন ও মোহিনী মোহন নামে পগ্মলোচন বন্থ 
মহাশয়ের আর ছুই পুত্র ছিলেন; ক না 
র্কণকনিউ, আনন্দমোহন দ্বিতীয় । 


